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পশ্চিমবঙ্গে ধান চাঁষের প্রধান মরস্লম বলতে 
এই সময়ই শ্রাবণে চার! রোয়।) তারপর সেই 


চারার যত্ন পরিচর্ধা। আঙ্গিনে এই গীরার 
ক্ৰমশঃ যৌবন প্ৰাপ্তি; 
= দুধের সঞ্চার। সেই ধান ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে হেমন্তে 
চার পরিণতি । তারপরই সেই ধান কেটে ঘরে 


ধান কেটে ডাল! ভরে ঘরে তোলার আগে 

নান। বাধ! বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রাবণের রোয়া 

চারাকে সযত্নে লালন করে. বড় করে তুলতে হয়। 
চাষই কৃষকের আশা ভযস| ৷ 

মনই আমাদের প্রধান চাষ। থরিফের 

থকেই আমাদের মোট উৎপাদনের শতকরা 

ভাগ ধান পাওয়া যায়। এই চাষের ওপরই 

জলের জন সাধারণ নির্ভরশীল। তাই যে বছর 


ফুল আসা- ধানে 


॥ বন্থক্ধর। ॥ 
২৬শ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শ্রাবণ-ভাত্র-আশ্বিন, ১৩৮১ ১৮৯৪ শকাব্দ 


কোন কারণে আমন ফসল মার খায়, সে বছর 
মন্দ! বলে চিহ্নিত হয়। চারিদিকে অভাব পড়ে 
যায়। 


কাজেই আমাদের খাদ্য ঘাটতি দূর করতে _ 


হলে, আমন ধানের ফলন বাড়ানোর ওপরই হু 
গুরুত্ব দিতে হবে। . ২8 
গত কয়েক বছর ধরে খাগ্ের উৎপাদন = 


বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মোট উৎপাদনও _ 
তবে গত _ 
পাঁচ বছরের গড় ফলনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে _ 


আগের তুলনীয় অনেক বেড়েছে। 


আউশ, বোরো ও গম চাষে যে উন্নতি হয়েছে, 
আমনের বেলায় কিন্তু সেরকম হয়নি। আমন 
ধানের একর প্রতি উৎপাদন মোটামুটি একই 
রকম আছে। 

এর অনেকগুলি কারণ আছে। তারমধ্য = 


অন্যতম হচ্ছে আজও বেশীরভাগ জমিতে দেশী _ 
জাতের ধানের চাষ করা হয়। যার গড় ফলন _ 


অধিক ফলনশীল ধানের তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত: = 
যেহেতু বর্ধার জলেই প্রধানতঃ এই ধানের চাষ 

হয়ে থাকে তাই খরিফ মরসুমের প্রধান সমস্যাই 
হলো সেচ ও জল নিকাশের। বেশীর ভাগ = 
ভাল চাষের জমিতেই বর্ষায় জল জমে যায়। জল = 
নিকাশের সুবিধা না থাকায় জমির ধান দাড়িয়ে = 
মার খায়। অধিক ফলনশীল জাতের ধানে = 


৩ 





বসুন্ধর| £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ফলন বেশী পাওয়| যায় জেনেও কৃষকর| এ 
মরস্থমে অধিক ফলনশীল ধান চাষে আগ্রহী 
নন । 

সেচ ব্যবস্থার স্থযোগ আগের তুলনায় 
অনেক বেড়েছে। ছোট বড় সেচ প্রকল্প অনেক 
করা হয়েছে। সেচ প্রাপ্ত জমির এলাক| বাড়লেও 
বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলি থেকে কিন্তু সব সময় 
আশান্রূপ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। 
কারণ বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলির সেচ ব্যবস্থ| 
বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল । তাছাড়া বর্তমানে 
যে ভাসানে। প্রথায় সেচ দেওয়া! হয়, তাতে সেই 
সময় যদি মৌন্ুমী বৃষ্টি খুব বেশী হয়--তাতে 
প্লাবন হয়ে ধান ডুবে যায়। 

আমনের মোট উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
তাই আমন চাষের যে নান! অন্থবিধ| রয়েছে 
সেগুলি দূর করার চেষ্টা কর! দরকার। প্রথমত: 
জমিতে জল জমে জমি ডুবে যাওয়াই যেহেতু 
একট! বড় সমস্যা, তাই বেশী জল সহা করতে 
পারে আমন মরম্থমের উপযোগী এমন অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান আমাদের উদ্ভাবন কর! 










দরকার। তাছাড়া সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহ 
ও জমি থেকে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত 
দরকার। জমি ও জলের সার্থক ব্যবহারের জু 
যথাযথ সার ব্যবহারের সঙ্গে আগাছা দমনে: 
ব্যবস্থা-জমির উন্নতি ও পরিচর্যার ব্যবস্থ 
ইত্যাদির দরকার । 

সুখের বিষয় সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান চাষের সমস্যা < 
তার সমাধানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্তা কৃষি 
বিভাগের সহযোগিতায় বর্ধমান জেলার গলস' 
ব্লকে একটি ফলিত ধান্য গবেষণ! প্রকল্প চাহ 
করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। রাজ্য কৃহি 
বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আমন ধান চাষে; 
নানা সমস্ত নিয়ে এই গবেষণা প্রকল্পের কাহ 
চলবে। 

কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টায় 
আমন ধান চাষের সমস্তাগুলির সমাধান করার 
জন্ত যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে 
খাণ্ডে স্বয়স্তরতার লক্ষ্যে পৌছে দিতে তার গুরুত্ব 
হবে অপরিসীম। 


t 




















আঁজ সাতাশ বছর পূর্ণ হোল আমরা 
স্বাধীনতা লাভ করেছি। ১৯৪৭ সালে যখন 
বৃটিশ শাসকর! এদেশ ছেড়ে যায়, ২০০ বছরের 
_ শোষণের ফলে আমাদের অর্থনীতি তখন প্রায় 
বিধ্বস্ত । পশ্চিমবঙ্গের মাটি পূর্ববঙ্গের মাটি 
অপেক্ষা কম উর্বর ছিল। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ 
উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে এ দেশের খাদ্য সমস্ত৷ 
আরো জটিল করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
_ লোকসংখ্য। তখন প্রায় আড়াই কোটি ৷ কৃষক- 
দের অর্থ নৈতিক অবস্থাও খুবই খারাপ। এই 
বিধ্বস্ত অর্থ নৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তিমূলের 
উপর স্থাপন করার নির্দিষ্ট সংকল্প নিয়ে আমরা 
স্বাধীনতাকে বরণ করেছিলাম । 

১৯৪৭-৪৮ সালে প্রায় সাড়ে ৯৬ লক্ষ একর 
দমিতে ধান চাষ করে ফলন পাঁওয়৷ গিয়েছিল 
১ লক্ষ টনের মত। অন্যান্য তগ্ুল-জাতীয় 
ষ খুবই অল্প ছিল। ধান ছাড়া এই 
ন্য তুল ও ডাল শস্তের থেকে ফলন পাওয়া 





িকর্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 























বিষ্ণুপদ মণ্ডল 


যেত প্ৰায় ৩ লক্ষ টন, অর্থাৎ মোট খাগ্ভশস্তের 
পরিমাণ ছিল ৩৯ লক্ষ টনের মত। 

রাস্তা-ঘাটের অসুবিধা থাকার জগ্ত কৃষি: 
পণ্যের বাজার বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল = 
না। ফলে কৃষকগণ ফসলের দর ঠিকমত পেতেন _ 
না। রাসায়নিক সার ও রোগপোকা দমনের : 
ওষুধের ব্যবহার তখনও প্রচলিত হয়নি বললেই . 
চলে। ফসলের রোগ্র-পোকাকে সবাই বিধাতার = 
অভিশাপ বলে মেনে নিতেন। 
সুষ্ঠু ছিল না। আকাশের বৃষ্টি ছিল চাষের নট 
একমাত্র ভরসা । পশ্চিমবঙ্গের জনগণ দেশ _ 
বিভাগের অভিশাপকে কাধে নিয়ে স্বাধীনতা = 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই কঠোর বাস্তবের মুখো- _ 
মুখি হলেন। ৃ 

জাতীয় সরকার এই অবস্থার হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্য কিছু ব্যবস্থা 
প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য । সবাই _ 
জানেন কৃষি-ভিত্তিক দেশ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ = 





সেচের ব্যবস্থাও _ 


নিলেও 








_ বনুদ্ধর| £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য| 
তথা ভারতবর্ষ ৷ সুতরাং) এই রাজ্যে অর্থনৈতিক 
₹ পুনরুজ্জীবনে কৃষির রয়েছে অগ্রাধিকার । 
চাল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য । এই 
শস্ত নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হোল 
এবং ফলে উন্নত জাতের বীজও আবিস্কৃত হোল 
এবং সেগুলির চাষাবাদ কিছু কিছু শুরু হোল। 
১৯৪৭-৪৮ সালের ৩৯ লক্ষ টন খাগ্ভশস্ত উৎ- 
পাদন প্রথম পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনার শেষে 
১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৭ লক্ষ টনে দীড়ায়। ইতি- 
মধ্যে জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধন কর! হয়েছে; 
পতিত জমি উদ্ধার করে ভূমি সমস্যার সমাধান 
চলেছে। ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প 
_ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণের কাজে 
_ আরও মনোযোগ দেওয়া হোল। ১৯৫৩ সালে 
রাসায়নিক সার বিতরণ প্রকল্পের শুরু থেকে 
উন্নত কৃষি এবং অধিক ফসল ফলানোর সংকল্পে 
এক যুগাস্তর সৃষ্টি করলো। কৃষকদের জমিতে 
_ প্রদর্শন-ক্ষেত্র স্থাপন করে তাদের হাতে-কলমে 
_ উন্নত প্রথায় চাষ পদ্ধতি দেখানো হোল। 
পাম্পের সাহায্যে জলসেচের প্রবর্তন হোল, 
_ দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ায় 
সেচ ব্যবস্থার হুযোগ বর্ধমান ও হুগলী জেলাতে 
_ বাড়ল, শন্তরক্ষার প্রকল্প হাতে নিয়ে রোগ- 
পোকার আক্রমণের প্রতিকারের ব্যবস্থা কর! 
_ হোল। এইভাবে পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনার 


_ শেষে খান্শস্তের ফলন বেড়ে হোল ৫৮ লক্ষ 
_ টন। তৃতীয় পঞ্চ বার্ধিক পরিকল্পনায় বর্ধমানে 
বিশেষ প্যাকেজ প্রকল্প এবং অন্যান্য ১০টি 
জেলাতে নিবিড় কৃষি প্রকল্প, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, 
ৃ বহু ফসলের চাব প্রকল্প, ভুমি সংরক্ষণের প্রকল্প 
' এবং বহুমুখী কৃষি গবেষণা হাতে নিয়ে দেশের 


ফলন বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হোল 1: ইতি- 
মধ্যে ময়ুরাক্ষী সেচের জল বীরভূম, মুৰ্শিদাবাদ, 
ও বর্ধমান জেলার কৃষকদের উৎসাহ যোগাল 
গত বছর কংসাবতী প্রকল্প থেকেও বাঁকুড়া ও 
মেদিনীপুর জেল! উপকৃত হচ্ছে । ১৯৬৬ সালে 
উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্তের আবিষ্কার কৃষিতে 





















ফলন কিছুটা বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই 
জাতগুলি বেশী রাসায়নিক সার একদম সহা 
করতে পারতো না। অথচ একই জমি থেকে 
বার বার ফসল তোলার ফলে এর উৎপাদিকা 
শক্তি কমে যায় এবং এই শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্বো 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। 
সেদিক থেকে এই নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি 
যথেষ্ট সার গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া এর 
খড় শক্ত এবং ফলন "দেশী জাতগুলির থেকে 
অনেক বেশী। ১৯৬৬-৬৭ সালে বেঁটে জাতের 
মেক্সিকান গম এবং আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা 
কেন্দ্রের বিস্ময়কর ধান আই-আর-৮ খুব অ 
পরিমাণে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা. হয়। = 
পরীক্ষার পর কৃষি বিজ্ঞানীর! নিঃসন্দেহ হলেন 
যে ঠিকমত সেচের সুযোগ থাকলে এ বীজে 
রবি মরস্থমেই জমি থেকে সবচেয়ে বেশী ফলন. 
তোলা সম্ভব ৷ সম্প্রসারণ কর্মীদের চেষ্টায় কৃষকর! 
রাসায়নিক সার ব্যবহারেও বেশ কিছুটা আগ্রহী ৷ 
হন। মাটি পরীক্ষার পর যথাযথ সার ব্যবহার... 
করে অনেক কৃষক উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে - 
যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেন, নতুন ধরণের উচ্চ 
ফলনশীল ফসলে রোগপোকার আক্রমণ কিছুটা 
বি হলেও ভায়া বিলক বনৰ! নিতে কৃষকগণ 









যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হলেন । 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগ থেকে পশ্চিম- 

বঙ্গের কৃষিতে নবযুগ এল। বোরো মরস্থমে 
নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চ ফলন- 
_ শ্রীল জাতের ধানের চাষ করে এখানকার কৃষকরা 
উন্নত জাতের ধান থেকে অনেক বেশী ফলন 
_ পেলেন? অনেকে একর প্রতি ১০০ মণ বা তারও 
_ বেশী ফলন পেলেন, যা আগে কেউ কোনদিন 
কল্পনাও করেননি । চতুর্থ পঞ্চ বাধিকী পরি- 
কল্পমার শেষে ১৯৭৩-৭৪ সালে ২০ লক্ষ একরে 
উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়েছে। 
_ শুধু ধান চাষেই নয়, পশ্চিমবঙ্গে যুগান্তর 
সেছে গম চাষের ক্ষেত্রেও। উন্নত জাতের 
গম আবিষ্কার হবার পর ১৯৬৭-৬৮ সালে ১ লক্ষ 
৯৫ হাজার একর জমিতে গম চাষ করে ফলন 
পাওয়া গিয়েছিল ৭১ হাজার টন, আর সেখানে 
১৯৭১-৭২ সালে ১০ লক্ষ ২৭ হাজার একর 
_ জমিতে গম চাষ করে ফলন পাওয়া গেছে প্রায় 
৯ লক্ষ ২৮ হাজার টন। এখানে উল্লেখযোগ্য 
ঘটি যে গম চাষে একর প্রতি গড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
_. সার। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান পাঞ্জাবের 
পরেই । কিন্তু ছঃখের বিষয় যে গত বছর বীজ 
ও সারের অভাবের জন্য গম চাষের এলাকা এবং 

_ উৎপাদন ছুইই কমে যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সেচের 
যোগ বাড়ানোর সম্ভাবনা আপাততঃ কম। 
এই ব্যাপক অঞ্চলে মাটিতে লবণের ভাগও 
_ বেশী । ফলে আমনের পর চাষযোগ্য জমিতে 
যাতে চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, কুসুম, তিল ও যব 
দ ফসল করা যায় সে বিষয়ে প্রকল্প হাতে 
|| হয়েছে। 














বেশী পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আঁসছে। 





বসুন্ধরা £ শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮১ 


পাট-জাত দ্রব্য ছিল বৈদেশিক মুদ্রা 
আহরণের একটা! অবলম্বন। সেদিক বিবেচনা! 
করে স্বাধীনতা লাভের প্রথম থেকেই পাট চাষের 
উপরে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাট চাষের 
উৎসাহ দানের জন্য বিশেষ পাট উন্নয়ন প্রকল্প 
হাতে নেওয়া হোল। পাট চাষের এলাকা 
সম্প্রসারণ, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ ও 
ব্যবহার, লাইনে বীজ বোনার যন্ত্র আবিস্কার ও 
তার প্রদর্শন, পাট পচানোর স্থযোগ বাড়ান, _ 
পাটের প্যাকেজ প্রকল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা করা _ 
হোল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার 
একর জমিতে চাষ করে পাটের আশ উৎপাদন 
হোত প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ গাঁট। ১৯৭৩-৭৪ 
সালে পাট চাষের এলাকা হোল ১০ লক্ষ ৩৪ 
হাজার একর এবং উৎপাদন হয়েছে ৩৭ লক্ষ 
গাঁট পাটের আশ। 

কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সমত! রেখে ক্ৰমশঃ! 





















এ রাজ্যে ১৯৭৩-৭৪ পৰ্যন্ত ২৪০২টি গভীর 
নলকৃপ, ২৪৮৯টি নদীসেচ প্রকল্প; ৬৭২৩৬টি 
অগভীর নলকূপ এবং ৬৫*০৮টি পাম্প সেট দ্বার! 
সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে । এর মধ্যে কেবল- _ 
মাত্র ১৯৭২-৭৩ সালেই ২৪৬টি গভীর নলকূপ, _ 
৭৩৬টি নদীসেচ প্রকল্প, ১৮৯৪৫টি অগভীর 
নলকূপ এবং ২*৪৩৫টি পাম্প সেটের সাহায্যে 
সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে 
যেখানে মাত্র ১৯ লক্ষ একর জমিতে অল্প বিস্তর 
সেচের ব্যবস্থা ছিল সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে 
সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে প্রায় ৫৭ লক্ষ একর _ 
জমিতে । এই সেচের স্বব্ধার সাথে সাথে _ 
একই জমিতে একটি ফসলের জায়গায় ২-৩টি 







































_ রা: : বড়ৰিশ বর : চন সখা 






ফল তুলতে সক্ষম হয়েছেন কৃষকরা ৷ পঞ্চম পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার 
“মাধ্যমে আরও ২৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের 
বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য 
মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশন ইতিমধ্যে কাজ 
শুরু করে দিয়েছেন। অ্যাগ্রো-ইপ্াস্ট্িজ কর্পো- 
রেশন নলকৃপের পাইপ, পাম্প মেশিন, ট্রাকটর, 
পাওয়ার টিলার, বীজ, সার ও পোকা-মাকড়ের 
ওষুধ সরবরাহ করার বন্দোবস্ত নিয়ে বহু-ফসলী 
|} চাষের ১: অনেক বাড়িয়েছেন ৷ 
___ বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা চালু হবার পর 
_ খেকে ঠাক সারের চাহিদ! ক্রমশঃ বেড়ে 
_যাচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই রাজ্যে ৫৪ 
হাজার টন নাইট্রোজেন, ১৮ হাজার টন ফসফেট 
এবং ২৭ হাজার টন পটাশ সার ব্যবহৃত 
_ হয়েছিল। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই 
_ পরিমাণ শতকর! ১৫-২০ ভাগের বেশী নয়। 
_ সারা দেশে এমনকি বিশ্বে সারের ভীষণ ঘাটতি 
_ রয়েছে এবং এই অবস্থা হয়তো! আরও কয়েক 
বছর চলবে। তাই কৃষকগণ ইতিমধ্যে 
নিজেরাই সব রকম জৈব সার তৈরি এবং ব্যবহার 
করে এই ঘাটতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট 
_ _ হয়েছেন 1 
__ ১৯৪৭-৪৮ সালে মোটামুটি সাড়ে ৯৬ লক্ষ 
_ একর জমিতে আউশ, আমন এবং বোরো চাষ 
নট যেছিল। সেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট ১ কোটি 















ত আড়াই কোটি থেকে প্রায় পাচ কচ ৷ 


হতে চললে| ৷ অতএব খাদ্য সমস্তার সমাধান _ 
এখনও হয়নি। খান্ত উৎপাদনের পরিমাণ ই 
আমাদের অনেক বাড়াতে হবে। 

আমরা জানি, স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল ত 
থেকে এখন পর্যন্ত এ রাজ্যের কৃষকগণ দেশ 
মাতার আহ্বানে যে কোন গঠনমূলক কাজে সব. 
সময়েই সাড়া দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুষ্্য-লগ্নে . 
দেশকে স্বয়স্তরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
যে শুভ-সংকল্প আমর! নিয়েছিলাম, আজ ত] 
বাস্তবে রাপায়িত করবার দিন এসেছে। স্থির 
হয়েছে, এ বছর আমাদের মোট ৮৫ লক্ষ টন 
খাগ্ধ শস্য উৎপন্ন করতেই হবে। ১০ লক্ষ টন 
আউশ ধান থেকে, ৫০ লক্ষ টন আমন ধান 
থেকে, ১০ লক্ষ টন বৌরো! থেকে, ১০ লক্ষ টন 
গম থেকে, দেড় লক্ষ টন অন্যান্য তুল জাতীয় 
শস্য থেকে এবং সাড়ে তিন লক্ষ টন ডাল শঙ্কা. 
থেকে। আমাদের অন্ততঃ পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ ৰা 
যত্ন নিতে হবে ৷ 

১। উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার । টা 

২। ভালভাবে জমি তৈরি করে সঠিক- ব্ী 
ভাবে রোয়! বা বোনা । নিন 

৩। সব রকম জৈব সার তৈরি করাও _ 
তার ব্যবহার এবং যতটুকু রাসায়নিক সার পাওয়া 
যায় তার সুষ্ঠু ব্যবহার । 

৪1 সেচের জলের সদ্যবহার। 

৫1 আগাছা ও রোগপোক। দমন । 

























যদিও এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানেন তবুও ট 
সবাইকে একবার একনিষ্ঠ চেষ্টার জন্য আহ্বান 


জানাচ্ছি। সকলের চেষ্টায় আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 


গৌঁহোতে পার এই আসীবাছি। 


ভবতোষ পাল 





ধান রোয়| আরম্ভ হয়েছে। ঠিকভাবে ধান _ 
রোয়ার উপর ফলন অনেকখানি নির্ভর করে। = 
অথচ প্রায়ই দেখ! যায় যে ঠিক বিজ্ঞানসন্মত _ 
প্রথায় উপযুক্ত দূরত্বে ও গভীরতায় ধানের চারা = 


রোয়া হয় নী। গবেষণা করে দেখা গেছেযষে 

মা দূরত্বে না লাগালে ফলন ২৫ থেকে ৩০ 
শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে। 
যতটুকু দূরে দূরে রোয়। উচিত তার চেয়ে ঘন = 


করে লাগালে ধানের ঝাড়ের মধ্যে আলোর রি 
অভ।ব হয়। প্রত্যেক ঝাড়ের নীচের দিকের ৷ 


পাতা ছায়াতে পড়ে যায় এবং আলোক-সংশ্লেষের 


মাধ্যমে শর্করা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। _ 


বরং এই সব নীচের পাতা অন্ত পাতার তৈরি রে 


শর্কর। খাবার নিজের জন্য ব্যবহার করে। কাজেই 
দানা তত পুষ্ট হয়না! এবং ফলনও কমে যায়। _ 
তাছাড়া অনাবশ্যক ঘন ঘন লাগালে রোয়ার __ 


খরচও অনর্থক বেশী হয়। 


আবার প্রয়োজনীয় দূরত্বের চেয়ে বেশী দুরে = ৰ 


দুরে রইলে গাছের সংখ্যা এবং ঝাড়ের সংখ্যা 
কমে যাবে, ফলে আশানুরূপ ফলন হবে না। . 


অপর কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


৯ 
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ৰ ধানের, অধিক ফলন পাওয়ার জন্য কতটুকু 
দূরেদূৱে রুইতে হবে তা নির্ভর করে ধানের জাত, 
খন্দ বাঁ মরন্থম ও জমির উর্বরতার ওপর । 

নাগর, ভাসামানিক, দুধসর, পাটনাই প্রভৃতি 
দেশী উন্নত জাতের বা স্থানীর হৈমস্তিক ধানের 
চার! পুরো শ্রাবণ এবং ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
_বোয়া হয়। প্রতি একরে একলক্ষ ঝাড় হিসাবে 
এসব ধান রোয়া উচিত। এর জন্য দরকার 
২৩ সেমি: X ১৫ সেঃমিঃ (৯৬০) দরছে 
চার] রোয়।। আধাঢ় মাসে রোয়। করলে দুরত্ব 
সামান্য বাড়ানো যায়। আর ভাদ্রের শেষ পক্ষে 
_রোয়| করলে আরও ঘন চারা বসাতে হবে। 
__, অধিক ফলনশীল ধান রোয়ার দূরত্ব নির্ভর 
করে কত বিয়ানকাটি বের হবে তার ওপর। 
এক বর্গমিটার ( পৌঁণে ১১ বর্গফুট ) জায়গায় 
অন্ততঃ ৪০০টি বিয়ানকাটি থাকা উচিত। প্রতি 
বাড়ে যদি গড়ে ১০টি বিয়ানকাটি থাকে তবে 

১ বর্গমিটার জায়গায় ৪০টি ঝাড় থাকা উচিত। 
ৃ বার দেখুন, কোন জাতের বাড়ে সাধারণতঃ 
টী কত পাশকাঠি থাকে। 

= কাবেৰী, ৷ পুস| ২-২১, পলমন ৫৭৯ (আই-আর 
oe) প্রভৃতি জলদি জাতে ৬ থেকে ৮টা 

পাশক৷ ট হয়। সুতরাং এগুলি ২০ সেঃমিঃ ২ 

মিঃ (৮৯৪) দূরত্বে রোয়া উচিত। 
আই-আর ৮, আই-আর ২০, জয়া, রত্বা প্রভৃতি 
জাতে গড়ে ১০টি পাশকাঠি হয়; কাজেই এসব 
জাত ২০ সেঃমিঃ * ১২ সেঃমিঃ (৮১৯৫) 

দূরত্বে রোয়া উচিত। আবার পঙ্কজ লম্বা ও 

৷ জাতের ধান এবং পাশকাঠিও বেশী হয়। 


কাজেই রা ধান ২৫ সেঃমিঃ ৯ ১৫ সেমিঃ ্‌ 
(১০১৫৬ “) দূরত্বে লাগান ভাল। ই 


বোরো খন্দে গাছের বাড় কম হয় বলে এ এই ১ 


সব ধানই আরও একটু ঘন করে রোয়া চলে। 
জমির উর্বরতা! শক্তি যদি ,ম থাকে অথবা! 

উপযুক্ত সার প্রয়োগ যদি সম্ভব না হয় তবে 

গাছের বাড় ও পাশকাঠি কম হয়। সুতরাং 


সে রকম জমিতে আরও একটু ঘন ঘন করে চার! 


রোয়া ভাল । 
ধান রোয়ার গভীরতা 

আমাদের দেশীয় হৈমস্তিক ধানের ৩০-৪০ 
দিনের চারা রোয়! হয়। এসব চারাঁও বেশ বড় 
থাকে এবং গোড়ার গীঁটগুলি একটু উঁচুতে ফাক 
ফাঁক থাকে । এজন্য এসব চার| ৫-৭ সেঃমিঃ 
(২৯৩) পৰ্যন্ত গভীরে পুঁতে দিলেও কিছু 
ক্ষতি হয়না । এ ধান জমিতে অনেকদিন পর্যন্ত 
থাকে বলে পাশকাঠি বেশীদিন ধরে বের হয় এবং 
ঝাড় বেশ ভাল হয়। 


অধিক ফলনশীল ধানের চারা ২০দ্রিন _ ্‌ 


বয়সের মধ্যে লাগান হয় এবং চারাঁও বেশ ছোট 
থাকে । পাশকাঠি বেরোবার গীঁটগুলি ঘন ঘন 
এবং শেকড়ের বেশ কাছে থাকে । তাছাড়া এ 
ধান অল্পদিন জমিতে থাকে বলে পাশকাঠি 
বেরোবার সময় কম পায়। কাজেই এসব চারা 
বেশী গভীরে পুতলে গাঁটগুলিও বেশী নীচে চলে 
যায়, ফলে তাড়াতাড়ি বেশী পরিমাণ পাশকাঠি 
বেরোতে পারেন! । এজন্যই অধিক ফলনশীল 


ধানের চারা ২-৩ সেঃমিঃ {১১২৮ ) এর বেশী; 


গভীরে রোয়া ঢ়) নয়। 





চাঁষবাসের আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের 


ক্ষেত্র রোগ-পোক। দমনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
} অপরিহার্য । প্রগতিশীল কৃষকরা অনেক দিন 
থেকেই শ্রেয়ার, ডাস্টার ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অনেকেরই এসব যন্ত্রপাতি 
আছে। ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ব না নেওয়ায় 
প্রয়োজনের সময় অনেক কৃষককে মুশকিলে 
হয়। বর্তমানে এগুলির দামও বেশী। 
তি যাতে অনেকদিন পৰ্যন্ত ভালভাবে 
ব্যবহার কর! যায় সেজন্য যথেষ্ট নজর দেওয়| 
দরকার। কৃষি কর্মচারী ও কৃষকদের জন্য এ 
্‌ ছু তথ্য নিচে দেওয়া হল। 
যাগু্ররেয়ার বা হাতে চালান সিঞ্চন যন্ত্ৰ 
১। পনের লিটারের একটি স্প্রেয়ারে দশ 
ৃ টারের বেশী ওষুধগোল| জল ভরা উচিত নয়। 
ওষুধ-গোল! জল ছাকনির সাহায্যে ছেঁকে দেওয়া 


রক্ষণাবেক্ষণ) 


২। ঠিকভাবে ৬০ বার পাম্প কর 
৬০ পাউণ্ড চাপ স্থষ্টি হবে। এর বেশী দেওয় 
উচিত নয়। রি 
৩। বাকেট ওয়াসার ভাল থাকা 
পাম্প করার ফলে হাওয়া না ঢুকলে বাকেটটি _ 
গ্রিজ দিয়ে নরম করে নিন। প্রয়োজনে বাকেটটি _ 
বদলে নিন। 7 
৪। কয়েকবার পাম্প করার প 
ছেড়ে দিলে পাম্প-রড যদি পরে 
তাহলে পাম্প ব্যারেল খুলে এয়ার চেক ভাল 
স্প্রিং বা ওয়াসার বদলাতে হবে । 
৫। পাশা বায পৰ হায় বেরুতে 
নিচের অং এগুলো 
ক) 
খ) 
গ) 
ঘ) 
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৬) স্প্রেয়িং ল্যান্স সংলগ্ন ষ্টপকক 

চ) স্প্রেযিং ল্যান্সের উভয় দিক 

ছ) স্প্রেয়িং নোজল। 
৬। পাম্পের হাতল ওঠাবার সময় বেশী 
জোর লাগলে পাম্পরভ বের করে বাকেটের 
_ ছেঁদাগুলি পরিষ্কার করুন। চেঁদা না থাকলে 
ওপরের দিকে সমান দূরত্বে চারটি ছেঁদ| করুন। 
91 নোজল দিয়ে ওষুধ বের না হলে ক্যাপ 
খুলে ভিসকের ছেঁদা বা নোজল রডের ছেদ! 
_ ঘাসের ডাটা বা সরু কাঠির সাহায্যে পরিষ্কার 
_করুন। 
৮. ডিসচারজ টিউব সংলগ্ন ষ্টপকক, নিপল, 
_ স্প্রেয়িং ল্যান্স সংলগ্ন ষ্টপকক ও স্পরেয়িং ল্যান্সের 
_ ছুদিক থেকে ওষুধ ছেটানোর সময় জল বের হতে 
- থাকলে এ সব অংশের ওয়াসার এবং হোসক্লিপ 
 পরীক্ষ। করে প্রয়োজন বোধে বলদানো বা ভাল- 
ভাবে এঁটে দেওয় দরকার । 
৯. ওষুধ ছেটানোর কাজ শেষ হওয়ার পর 
পরিষ্কার জল দিয়ে যন্ত্রের ভেতরকার ওষুধ ভাল 
করে ধুয়ে পাম্প দিয়ে জল বের করে দিন। 
_ যন্ত্রের বাইরের দিকটাও ভাল করে পরিষ্কার করা 
দরকার ৷ 
..১০। তুলে রাখার আগে সার্ভিসিং করা 
_ এবং ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখা দরকার । 
হাও ডাস্টার $ 
৯1 ডাস্টিং হপারে ৫ কেজির বেশী পাউ- 
_ডার দেওয়| ঠিক নয়। শুকনে। পাউডার ব্যবহার 
কর! আবশ্যক । 
২। হাতল ঘোরালে পাউডার 
হলেঃ 8 
= ক সাকশন প| 1৷ইপ পারার করুন 


বের 


১৯ 


খ) ফিডিং কনট্রোলার বন্ধ থাকলে খল | 


পরীক্ষা করুন। 


গ) ডাস্টিং ্‌ হোস এবং পাইপ ঠিক আছে ন 


কিন! দেখুন । যু 
ঘ) পাখা না ঘুরলে ‘হাণ্ডেল ডাইভিং ্‌ 
স্পিনডলকী’ পরীক্ষ! করুন ৷ 3 

ও) এজিটেটর ও ফিডিং ত্রাস কাজ না 
করলে সান পিনিয়ন এবং গিয়ার বক্স খুলে 
নিম্নলিখিত অংশগুলি পরিষ্কার করে দেখুন। 

(১) এজিটেটর ঘুরছে কিনা... 

(২) বিডেল পিনিয়নের সেকলপিন ঠিক 
আছে কিন! 

(৩) গিয়ার বক্স ঠিক আছে কিনা । 

৩! হাতল না ঘুরলে; জোর না করে, 
ওপরের বিষয়গুলি ভাল করে লক্ষ্য রাখুন । 

৪। পাখার ভেতরে ময়ল। থাকলে সাবধানে 
পরিষ্কার করুন। 

৫ | ওষুধ ছড়ান শেষ হলে বাড়তি পাতার 
বের করে শুকনে। কাপড় দিয়ে ভেতরট। পরিষ্কার 
করুন। 

৬। তুলে রাখার আগে সাভিসিং করে 
সাজিয়ে রাখুন। 
পাওয়ার প্রেয়ার ও ডাস্টার £ 

১। একলিটার পেট্রোলে ছু’ঘণ্টা ইঞ্জিন চলে। 

২। ১২৫ লিটারে ৭২ ঘণ্ট৷ ইঞ্জিন চলার 
পর পোড়া মৰিল বের করে নতুন মবিল চেম্বারে 
ঢালুন। সব সময় এস-এ-ই-৩০ মবিল ব্যবহার 
করুন। ৃ 

৩। 





যন্ত্র চালাবার আগে ইঞ্জিনের সঙ্গে গে ত 
ষ্টাৰ্টিং রোপ, ডেলিভারি পাইপ, ওভার ফলো 
পাইপ, সাকসান পাইপ, স্প্রেগান। ডাষ্টিং হোস 


বং প্রয়োজনীয় পেট্রোল ও মবিল ঠিক আছে 
কিন! দেখুন ৷ 

81 ইঞ্জিন চালু করার আগে ঠিক জায়গায় 
আজ আছে কিন| দেখুন। 

৫। পেট্রোল, মবিল ঠিকমত ভরে নিন। 
এসব না দেখে কখনও ইঞ্জিন চালু করা 


৬) ইঞ্জিন চালু না হলে একমাত্র ফিটার 
মেকানিক নিচের অংশগুলি পরীক্ষা করে 
দেখবেন £ 
ক) স্পাঞ্চিং প্লাগ 
খ) পেট্রোল পাইপ লাইন 
না কারবোরেটার জেট পিন। 
_রবার হোস ভাজ করবেন না বা 

। টে হেঁচড়াবেন না। 

৮1 কাজ শেষ হওয়ার পর ইঞ্জিন চালু 
করে পরিষ্কার জলে পাইপ ধুয়ে রাখুন। ডাস- 
টারের ক্ষেত্রে বাড়তি পাউডার হপার থেকে 
বের করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে রাখুন। 
অলম্যান শ্প্রেয়ার-ডাস্টার চালাবার ও বন্ধ 
করবার নিয়ম ঃ 
চালানো ঃ 
5১1 ১'২৫ ভাগে মবিল ও পেট্রোল মিশিয়ে 
নিন। মধিল হল এস-এ-ই-৩০। 

২! মেসিন চালানোর জন্য পেট্রোল চাবি 
খুলে নিন। (পেট্রোল কারবোরেটরে গেছে 


বসুন্ধরা! £ শ্রাবণ-ভাপ্র-আস্বিন ঃ ১৩৮১ 


কিন! জানতে হলে কারবোরেটরের ওপর যে বা 


ছোট টিকলি আছে সেট! বার কয়েক টিপুন 
দেখুন কারবোরেটরের গায়ের ছেঁদ! দিয়ে তেলে 
বার হচ্ছে কিন| ) ৷ ৃ 
৩। কারবোরেটরের গায়ে ছোট যি ন, 
চাবির মত আছে যাকে চোক বলে। চোকটি হী 
বন্ধ করুন। ৮ 
৪। এক্সিলেটারটি সামান্য একটু ধলেদিন। 
৫। ষ্টাৰ্টং রোপে টান দিন। লাল দাগের _ 
বেশী টানবেন ন| । ২ 
৬। মেশিন চালু হলে চোকটি পুরো 
খুলে দিন। 0 
৭। মেশিনের গতি বাড়ানর জন্তু এজিলে- ২ 
টারটি পুরো খুলে দিন৷ : 
বন্ধ £ ৬ দি 
১। তেল চাবি বন্ধ করুন। 
২। এক্সিলেটারটি বন্ধ করুন। 


৩। কারবোরেটরের ওপর ইঞ্জিনের গায়ের 
ছোট বোতামটি ইঞ্জিন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত 


টিপে রাখুন। 


৪। ইঞ্জিন চলতে চলতে বন্ধ হল বুজে নি 


হবে যে পেট্রোলের কোন দোষ আছে। তাহলে 
কারবোরেটর খুলে জেটপিন ঠিক করুন। _ 


৫। ইঞ্জিন গরম হলে চলার সময় বন্ধ হয়ে : ্ 
যায়। স্বৃতরাং চলার দেড়ঘণ্ট। পর ৩০ মিনিট oO 


বন্ধ রাখ! দরকার। 
[ প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বৰ্ধমান-এর প্রচার পুস্তিকা ১ 
হইতে পুণমুদ্রিত।] ৷ 








উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে আনা- 
রসের চাষ ক্রমাথয়ে বেড়ে চলেছে । জলপাই- 
গুড়ি, শিলিগুড়ি, ইসলামপুরে ও বিধাননগর 
এলাকায় অসমতল অনাবাদি জমিতে এর মধ্যেই 
প্রায় ৬০০০ একর জায়গ! জুড়ে আনারসের চাষ 
এ বছরে হয়েছে। ফলনও প্রায় ১ কোটি ৩০ 
লক্ষ হয়েছে বলে জানা যায়। সাধারণতঃ আনা- 
রস অয্নাত্মক মাটিতেই ভাল হয়। এসব জমিতে 
ধান পাট হয় না। এখনও পৰ্যন্ত ভাল জাতের 
আনারস, যেমন সিঙ্গাপুরী, এর ব্যাপক চাষ 
পশ্চিমবাংলার আর কোন জেলায় এত দেখা 
যায়না । তার কারণ জমি ও আবহাওয়া যা 
আনারস চাষের অনুকুল তা উত্তরবঙ্গে তরাই ও 
ডুয়ার্স অঞ্চলেই বেশী। আনারস ফল হিসেবে 
যেস্ুম্বাহ আর আনারসের চাটনি; টক, জেলি, 


কৃষক সংগঠক, বিধাননগর, দার্জিলিং জেল| । 


উনরবঙ্ধে 


১৪ 


আনারস উৎপাদন * 


৪ তার 
বিপণন গমন্থ্যা 


ধীরেন সরকার 


চিনির রসে-সিক্ত সাইস্‌ ( অর্থাৎ টুকরো!) যে 
বিশেষ মুখরোচক সে তে| অনেকেরই জান! । 
ক্রিমিনাশক বলেও আনারসের কিছু গুণ আছে 
বলে শোন! যায়। বস্তুত আমাদের দেশে আমের 
পরেই আনারস তার নিজস্ব রস ও স্বাদের জন্য = 
আদরণীয়। 

কিন্ত আনারসের যেমন চাষ ও উৎপাদন 
বাড়ছে তার বাজার কিন্তু ঠিক সেই অনুপাতে 
বাড়ছে না বলে উত্তরবঙ্গে আনারস চাষীর! 
বিব্রত বোধ করছেন। এর ফল যে কি সেট! 
অনুমান কর! কষ্টকরও নয়। আনারস উৎপাদকের 
কিছু প্রতিনিধি এই নিয়ে কলকাতায় ২র! জুলাই 
মন্ত্রী এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহলে তাদের এ বছরের ' 
সমস্তা বুঝিয়ে বলেছেন। খবরের কাগজেও 
এ সমস্ত! নিয়ে কিছু খবর বের হচ্ছে। মূল 





_সমস্থ।, চাহিদ| না বাড়লে আনারস চাষীর! ন্যায্য 
মূল) এমন কি উৎপাদন খরচের সমতা রেখে 
} বাজার দূর তাও তাঁর! পাচ্ছেন না। বলা বাহুল্য 
অন্ত সব পণ্যের মতোই আনারস উৎপাদনের 
আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন চাষ, বাগিচা! শ্রমিকের 
শ্রমিক, বাজারে আনার পরিবহণ ইত্যাদি 
বিষয়েই খরচ আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ 
| অপ্রাসঙ্গিক হবে ন| । 

মস্যার আরেকটা দিক হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে 
আনারস উৎপাদন এলাকায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
আনারস সংরক্ষণ করার জন্যে সরকারী বা বেসর- 
কারী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রসেসিং 
_ ফ্যাক্টরী এখনও গড়ে ওঠেনি। এরকম ফ্যাক্টরী 
_ যদি একটাও থাকতো তাহলে স্থানীয় কৃষকর| 
আনারস বিক্রির অসুবিধায় পড়তেন না। এখন 
সড়ক পথে লরিতে সরাসরি উত্তরবঙ্গ থেকে 
কলকাতার বাজারে আনারস চালান আসছে। 
আর, সামান্য কিছু অংশ উত্তর প্রদেশ ও দিল্লী 
এলাকায় কয়েকটি ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পশ্চিম 

২ ভারতের ওইসব এলাকায় চালান যাচ্ছে। 
_ তাহলে দেখা যাচ্ছে আনারস চাষীদের মুখ্যতঃ 
কলকাতার বাজারের উপরেই নির্ভর করে 
হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ বছরে অধিক 
ফলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু কলকাতা কিন্বা 
_ শহরতলীতে চাহিদা সেই অনুপাতে বাড়েনি। 
এব সমস্ত! সমাধানের প্রথম প্রয়োজন হোল 
[সের বাজার সুদুর কলকাতা কিন্বা পশ্চিম 
লার ছুএকটি জেলায় সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে 
|) বরং অন্যান্য রাজ্যে এর চাহিদ। সৃষ্টির অনুকূল 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ-ভাদ্র-আস্বিন £ ১৩৮১ __ 


ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আরো বেশী। এরই _ 


সাথে সাথে উত্তরবঙ্গে অন্ততঃ একটি প্রসেসিং 
ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন । 

উত্তরবঙ্গে আনারস উৎপাদন এলাকার কৃষক 
প্রতিনিধি ও পশ্চিমবঙ্গে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন 
এই সমস্থ নিয়ে কর্তৃপক্ষ মহলে আলোচনা করার 


ফলে বিভিন্ন রাজ্যের বাজারে উত্তরবঙ্গে আনা- _ 


রসের বিপণন ব্যবস্থার পথ যাতে খোল! যায় সে 


সম্বন্ধে রাজ্যের কৃষি দপ্তরের বিপণন শাখা সচেষ্ট 
হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ খ্যাগ্রো-ইগ্াস্রীজ কৰ্পেো- ___ 


রেশন সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে শিলি- 
গুড়ির কাছে কোন জায়গায় একাধিক প্রসেসিং 
ফ্যান্টরীর সম্ভাবনা পরীক্ষা করবার জন্য অগ্রসর 


হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে ওঁ ফ্যাক্টরী = না 


প্রতিষ্ঠিত হলে সীলকর! টিনের কৌঁটায় আনা = 
রসের বিভিন্ন মুখরোচক জিনিস তৈরি করে, শুধু _ 
ভারতের বাজারের বিক্রির পথ স্থগম হবে তা নয়, 
উপরস্ত রাশিয়া; হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশগুলিতে, _ 
যেখানে আনারসজাত দ্রব্যের চাহিদা দেখা গেছে, = 
সে সব বিদেশী রাষ্ট্রে রপ্তানি করে পশ্চিমবঙ্গে 


আনারসজাত দ্রব্য বেশ কিছু বৈদেশীক মুদ্রা প্রতি = _ 
বছরেই অর্জন করতে পারবে। অতএব পশ্চিম. 
বাংলার অর্থনীতিতে উত্তরবঙ্গের আনারসের 


অবদান উত্তরোত্তর বাড়বে তার দিকে লক্ষ্য রেখে 
যদি বর্তমান বিপণন সমস্ত! সমাধানের যে পথ 


অনুস্ঠত হতে চলেছে তার সাফল্য নিশ্চিত করা. 


যায়, তবেই আনারসের উৎপাদন বাড়ানোতে 
উৎসাহ পাবে। এই সাফলোর অপেক্ষায় যে 


কৃষকর| উদগ্রীব হয়ে থাকবেন ত! বলাই বাহুল্য । = 
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গীত গম চাষ মরস্থমে কয়েকজন কৃষক 
ইছুরের অত্যাচারে মাঠের গম রক্ষা! কর! অসম্ভব 
হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করলেন এবং কি 
ব্যবস্থা নিলে মাঠের ফসল ইছুরের হাত থেকে 
বাঁচানো যায় তা জানতে চাইলেন। 

আমি ইছুর-মারা ওষুধের কথা বলতেই 
সমবেত কৃষকরা সমস্বরে বলে উঠলেন-_-ও 
ওষুধে কিচ্ছ, হয় না। তারা নাকি ই'ছ্র-মার! 
ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে ফসলের মাঠে 
দিয়েছিলেন কিন্তু ই দুর মরেনি। ফসলের ক্ষতি 
তার| করেই যাচ্ছে। 


পরিমল চন্দ্ৰ চক্ৰবতী 


জেল| শন্তরক্ষা আধিকারিক, মুশি'দাবাদ। 


১৬ 





_ কব প্রসঙ্গে আরও জানতে পারলাম যে 
তারা চালের গু'ড়ে৷ বা আটার সঙ্গে ওষুধ 
মিশিয়ে ফসলের মাঠে ই দুরের গর্ভের মুখে রেখে 
দিয়েছিলেন | কিন্তু ইদুর সে খাবার খায়নি। 

_ আমি তাদের বললাম যে খরচ এবং পরিশ্রম 
ঠিকই করেছেন কিন্তু ইহ রের স্বভাব জেনে যদি 
যথাযথভাবে এ ওষুধ-মেশানে! খাবার ফসলের 
_ মাঠে দিতেন তাহলে ই'ছুর নিশ্চয়ই মরতো এবং 
_ ফসলও রক্ষা পেতো । আরও বললাম যে শুধু 
মাঠের ফসল ক্ষতির কথা বলছেন কেন-_গোলায় 
_ রাখা! ফসল ব| নিজেদের ঘরে রাখা শস্তও তো 

ই'ছুর যথেষ্ট নষ্ট করছে। তাই মাঠে, গোলায় 
বা ঘরে সর্বত্রই ই'ছুরের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে 
হবে এবং সেট সম্ভব যদি বিভিন্ন জাতের ই ছুৱের 
আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বভাব জেনে নিয়ে ওষুধ- 
মেশানো খাবার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেন। 
কৃষকর! ই'ছুর কাহিনী এবং ই'ছুর ধ্বংসের 
_ উপায় শোনবার জন্য উৎস্থক হয়ে উঠলেন। 
আমিও শুরু করলাম ৫-- 
সাধারণতঃ তিন রকম জাতের ই'ছুর দেখতে 
পাওয়া যায়। যেমন (১) বাদামী ইছর : 
এদের মুখ ভে তা, লেজ মোটা) মাথা সহ দেহের 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে লেজ আকারে ছোট, কান ছোট 
এবং আকৃতিতে বড়, (২) মেঠো ই'ছুর £ এদের 
মুখ ছুঁচোলো। লেজ সরু ও মাথা সহ দেহের 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে আকারে বড়, কান বড় এবং 
আকৃতিতে মাঝারি) (৩) নেংটা ই'ছবের মুখ 
ছুচোলো, লেজ সরু ও আকারে মাথা সমেত 
দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট, কান বেশ বড় এবং 
আকারে ছোট। 
ই'হরের বংশ বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত । একটি 


বহুদ্ধর| £ শ্াবণ-ভাদ্র-আস্থিন £ ১৩৮ ১, _ 


স্ত্রী ইদুর তিন মাস বয়স থেকে জাত বিশেষে _ 


বছরে পাঁচ থেকে সাত বার বাচ্চা দেয় এবং এ 
ভাবে এক জোড়! ই'ছুর থেকে বছরে প্রায় চারশ 
থেকে পাঁচশটি ই'ছুরের জন্ম হতে পারে । 
কৃষকদের মন্তব্য তাহলে এতদিনে দেশে : 
ই'ছরের যন্ত্রনায় বেঁচে থাকা যেত না। আমি 


বলি, তাতে| বটেই । তবে সে রকম অবস্থার. 


ইছরের _ 


স্থষ্টি হতে দেয়নি প্রকৃতির শাসন । 


গড় আয়ু মাত্র এক বছর। অবশ্য স্ত্রী ইদুরের রঃ 


আয়ু পুরুষ ইত রের চেয়ে সাধারণতঃ তিন মাস Co 
বেশী। ৰ 
খান্তের জন্য মাঝে মাঝে এদের মধ্যে গৃহ 
হয়। যার ফলে বেশ কিছু ইছ'র মারা যায়। 
তাছাড়া শিকারী প্রাণীর হাতেও এদের বেশ কিছু 
সংখ্যা সব সময়ই প্রাণ হারাচ্ছে । নান! রকম 
রোগেও এদের অসময়ে মৃত্যু হয়। তাছাড়া 


প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ইত্যাদিতেও মৃত্যু ত 


হয়। 


দেখা! যায়। মেঠো! ইছীরের বাস ফসলের সাজি বি 
বনে-জঙ্গলে এবং কাচা বাড়ীর চালায়। আর _ 
নেংটা ই'ছর দেখতে পাবেন আপনাদের : শী 
এবং ভাড়ারে। 

বাদামী ই'ছর সাধারণতঃ যেখানে খাবা 
আছে তার ১৪০-১৪৫ ফুট দৃরত্বের মধ্যে 
নিজেদের আবাস করে নেয়। এরা খোলা 
জায়গা দিয়ে চলা বা খোলা জায়গায় খাওয়া 
পছন্দ করে ন| এবং ঢাকা জায়গার ভেতর দিত 


বা দেয়ালের গা ঘেঁসে যাতায়াত করে এবং সব = 


সময় নিৰ্দিষ্ট পথ ধরে চলাফের! করে। মেঠো _ 
ইপ্ছুর যেকোন দিকে ১৪০-১৪৫ চলাফের 





বাদামী ই"ছ্রদের সাধারণতঃ শস্য গোলায় 





_ বস্ুুন্ধর| £ যড়বিংশ বৰ্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
_ করতে পারে, কিন্তু তাদের যাতায়াতের পথ 
নির্দিষ্ট নয়। নেংটী ই'ছুর কিন্তু ১৫-১৬ ফুট 
দূরত্বের বেশী চলাফেরা করে ন! এবং এদিক ওদিক 
ঘুরে বেড়ায়। | 
ইছুরের সন্দেহ প্রবণতার কথা জানা 
_ থাকলে বিষ মেশানে। খাবার দিয়ে ই'ছুর মারতে 
পারা যাবে এবং ফসল রক্ষা কর! সহজ হবে। 
বাদামী ইছুর খুবই সন্দেহপ্রবণ এবং তাদের 
নিৰ্দিষ্ট যাতায়াতের পথে নতুন কিছু দেখলে 
সন্দেহ পরবশ হয়ে তা এড়িয়ে চলে এবং তিন 
চার দিন পর এ সন্দেহ দূর হয়। মেঠো ই'দুরও 
_ সন্দেহপ্রবণ। তবে তার মাত্রা বাদামী ইছুরের 
তুলনায় কম। নেংটী ই'ছরের কিন্তু সন্দেহ 
প্রবণতা মোটেই নেই, সামনে খাবার পেলেই 
সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয়। তবে সব জাতের 
_ই'ছুরৱই কৌতুহলী অর্থাৎ কোন খাবার জিনিস 
আড়ালে ঢাক! থাকলে তা খুঁজে বের করে। 
.. ইছুর ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই জানতে 
হবে কোন জাতের ইদুর আপনাদের ফসল বা 
= শস্য নষ্ট করছে। আক্রান্ত জায়গার কত দূরের 
_ মধ্যে বিভিন্ন জাতের ই'ছরের অবস্থান হতে পারে 
তাও বলেছি। তাছাড়া গর্তের সংখ্যা, যাতী- 
_য়াতের পথ ও ক্ষতিগ্রস্থ জিনিসের পরিমাণ 
দেখেও ইছরের সংখ্যার একটা মোটামুটি হিসেব 
করা যেতে পারে। তবে প্রতিটি গর্তে ই'ছর 
নাও থাকতে পারে এবং গর্ভের মধ্যে ইছ'র 
আছে কিনা তা বুঝতে পারবেন যদি দেখতে 
পান যে গর্ভের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেবার 
₹দ-একদিন পর সেটা আবার খোল! অবস্থায় 

























যায়। ইদুর যে মাঠে বা ঘরে বা গোলায় ঘর 
বেঁধেছে সেখানকার ই'ছুরকে নানা উপায়ে মারার 
ব্যবস্থ৷ থাকলেও একমাত্র বিষ মেশানে| খাবার 
খাইয়েই ই'ছুর মারা সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী 
উপায় । 

জিংক্‌ ফসফাইড একটি বিষ যা ইছুর মারার = 
ভাল ওষুধ । এ বিষ বিভিন্ন সংস্থ। বিভিন্ন নামে 
বিক্রী করে এবং এ বিষ কোন কোন ব্লক 
অফিসেও কিনতে পাওয়া যায়। এ বিষ খাবারের 
সঙ্গে মিশিয়ে ফাদ পেতে ইদুর মারতে হবে। = 
আগেই বলেছি যে বাদামী ও মেঠো ইনুর যারা 
মাঠে বা গোলায় ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে, 
খুবই সন্দেহপ্রবণ। তারা নতুন কোন খাবার 
জিনিস প্রথম কদিন সন্দেহের চোখে দেখে এবং, 
ভালভাবে খাবার আগে প্রথম কদিন খুঁটে খেয়ে 
তার উপযুক্তত| পরীক্ষা করে নেয়। 

সুতরাং প্রথমেই যদি কোন খাবারের সঙ্গে 
এ বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রথমে খুঁটে 
খেয়েই খাবার অনুপযুক্ত মনে করে ও সে খাবার _ 
ভুলেও আর মুখে দেবে না। ফলে সমস্তারও _ =" 
সমাধান হলো না। ৃ 

সেজন্য প্রথম ২-৩ দিন চালের গুড়ো, আটা) 
মুড়ি, ছোলার ছাতুঃ ভাঙ্গ৷ ভুট্টা ইত্যাদি যে 
কোন একটি খাবারের সঙ্গে সামাগ্ত জল ও একটু 
সরষের তেল মিশিয়ে ই'ছর যাতায়াতের পথে 
অথবা গর্তের মুখে অল্প পরিমাণে একটু আড়ালে _ 
মাটির সরাতে বা অন্য কোন পাত্রে রেখে খা 
দেবেন। ই ছুর এ খাবারে অত্যন্ত হলে চতুৰ্থ 
দিন একই রকম খাবারের সঙ্গে ব্ষি 











































_ ৷ এবাৰ জানবার বিষয়ঃ তুর কি করে মারা fs ( 





 চেড়ে মেশাবেন। এ খাবার সন্ধ্যের আগে তৈরি 
: করেই জায়গামত রেখে দেবেন এবং বিষ মেশীনো 
_ খাবার দুদিন পৰ্যন্ত: রাখা যাবে। বিধাক্রান্ত 
_ ই'ছুরগুলে! খোল! জায়গায়ই মরে পড়ে থাকতে 
দেখ! যাবে এবং মরা ই'ছুরগুলি ও অভুক্ত বিষ 
মিশ্রিত খাবার জড়ো করে মাটির ভেতর পুঁতে 
ফেলতে হবে। 

একবার বিষ ব্যবহারের পরও যদি কিছু 

পদ্রব থেকে যায় তাহলে ১৫ দিন পরে 

বার একই উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে 
হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন প্রতিকারের 
বাবস্থা নেয়া হবে তখন খাবার কিন্তু বদলে 
_ দেবেন। 

জনৈক কৃষকের প্রশ্নের উত্তরে আরও বললাম 
যে প্রতিটি ই'ছুরের গর্তের মুখে ২০ গ্রাম 
খাবারের সঙ্গে ১ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে দেবেন ৷ 
এ বিষয়ে সাবধানও হতে হবে । যেমন £-- 
0১) এ ওষুধ যেহেতু বিষ সেজন্য ঘরে 
_ রাখতে হলে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাগালের 
বাইরে রাখবেন। 

(২) কাজের শেষে বিষ মেশানো খাবার 
_ যাতে সরিয়ে ফেলা যায় সে রকম জায়গায়ই 
_ কেবল খাবার দেবেন। 
(৩) যেখানে বিষ মেশানো খাবার দেবেন 
সেখানে যেন গবাদি পণ্ড বা ছোট ছেলের! না 


| যায় { 


বসুন্ধরা £ আবণ-ভাদ্ৰ-আশ্বিন £ ১৩৮১ _ 


(৪) মৃত ই'ছুর খালি হাতে ধরবেন না। _ 
মর! ই'ছুর ও অভুক্ত রিষ মেশানো খাবার মাটিতে 
পুঁতে ফেলবেন। 

(৫) খাছ্ে বিষ মেশানোর সময় এমন 
সাবধানে তা 
কোন অংশে এ বিষ না লাগে। হাতে ঘা বা. 


কোন ক্ষত থাকলে ওষুধ-মেশীনোর কাজ করবেন _ 


না। বিষের গুড়ো যাতে শ্বাসের সঙ্গে শরীরে __ 
না ঢোকে সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন । 


(৬) কাজের শেষে হাত ও হাতের নখ বু 


সাবান জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলবেন। 
(৭) যদি কেউ বিষাক্রান্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে _ 
ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। 


এ সব শোনার পর কৃষকরা স্বীকার করলেন _ 


যে তাদের ওষুধ প্রয়োগ পদ্ধতি ভুল হয়েছিল । 
এ ভুল করেছিলেন ই'ছুরের স্বভাব ন! জানার 
জন্য । 


আমি তাদের আরও বললাম যে কলের oo 


মাঠে ব| শস্তের গোলায় আপনারা এককভাবে _ 
প্রতিকার ব্যৰস্থ। নিলেই ই'ছুর সমস্তার সমাধান নাঃ 
হবে না। 
বন্ধভাবে একই সময়ে নিতে হবে। খা সঙ্কটের 
দিনে কৃষকর। একযোগে ই'ছর ধ্বংসের কাজে 


নামলে ই'ছুরের হাত থেকে মাঠের ফসল ও 


গোলাঘরের শস্য বাঁচাতে পারবেন। 


শর _ 
সমৃদ্ধির এও একটি উপায়। ৃ 





করতে হবে যাতে হাতে বাশরীরের _ 


এর প্রতিকার ব্যবস্থা কৃষকদের সজ্ঘ- .. 


সাড়ে চারশে। বছরেরও আগে ক্ৰিস্টোফার 
কলম্বাস নতুন পৃথিবী আবিস্কার করে নিজের দেশ 
পনে ফেরার সময় অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর 
ক্গ লম্বাটে ছোট একরকমের বীজও নিয়ে 
সেছিলেন। এই বীজ থেকেই সুন্দর হলুদ 
ডের সূর্যমুখী ফুলের গাছ পাওয়। যায়। ১৫০৪ 
খৃষ্টাব্দে মাত্রিদের বাগানে এই ফুলের প্রথম চাষ 
|| কার্ল লিনিয়াস ছটি গ্রীক শব্দ একত্র করে 
সূর্যমুখী নাম করলেন (হোলিওস-মূর্ধ আর 
সয|নথস্‌ = ফুল )। NS 
কিন্তু নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের বেশ আগে 


রণজিৎ তরফদার 


থেকেই পশ্চিম আমেরিকার আদিম অধিবাঁসীর! 
হূর্যমুখীকে কার্যকরী গাছ বলে জানতেন। 
আঠারো! শতকের প্রথম দিকে 
অধিবাসীর! সুর্মমুখীর বীজ কাচা বা ঝলসে খেতে 
শুরু করেন। রুশ দেশে প্রথম সুর্ধমুখীর বীজ 
থেকে শ্লে ”তরি করার চিন্ত! শুরু হয় ১৭৭৯ 
সালে' ' 'কলের মতে (১৯৩৫) ১৭২৫ সালে 
তেল ংপাদনকারী ফসল হিসাবে ব্যাভেরিয়ায় 


ু্মুখীর চাষ শুরু হয়। ভারতের প্রাচীন এন্বে _ 


সূর্যমুখী ফুলের উল্লেখ আছে। আকবরের আইন-ই-. 


ৰ আকবনী যারা ফুড চাষের কথা পাওয়া: _ 


সিল 





রাশিয়ার. | 







যায়। তখন এই ফুল অলংকারাদি হিসাবে 
ব্যবহার কর! হোত। 
_ প্রথম দিকে নুর্ধমুখীর স্থান ছিল ফুলের 
__ বাগানে। পরবতাঁকালে ইউরোপের প্রায় সব 
আঁ দেশেই তৈলবীজ হিসাবে এর ব্যাপক প্রসার 
_ ঘটে। আমাদের দেশে তৈলবীজের দারুণ 
ঘাটতি স্ূ্যমুখীর চাষ সম্বন্ধে এক নতুন চিন্তার 
সূচন| করেছে। ্‌ 
এই বীজ থেকে যে তেল উৎপাঁদন হয়, তাঁর 
| গুণাগুণ পরীক্ষায় দেখ! গেছে যে, পেটের রোগী 
এবং হৃদরোগীর পক্ষে এই তেল এক পরম 
আশীর্বাদ। সম্পূর্ণভাবে লাইনোলেনিক আ্যাসিড 
__ বঞ্জিত বলে এই তেল সংরক্ষণশীল হিসেবে ব্যবহার 
করা চলে। শূৰ্ষমুখীর বীজে শতকরা ৪৫-৫০ 
ভাগ তেল পাওয়া যায়। এই তেল “বনস্পতি” 
এবং “সাবান” শিল্পে ব্যবহার করা হয়। নামমাত্র 
খরচে এবং অনেক কম চেষ্টায় প্রতি একর জমি 
থেকে ১৫০-২০০ কেজি উচ্চমানের তেল 
পাওয়া সম্ভব। 
স্র্যমুখীর বীজ থেকে ময়দ! বা আটা তৈরি 
করা যাবে। এর ময়দা বা আটার রুটি গমের 
__ কুটির চেয়ে মুখরোচক ও গুণে উৎকৃষ্ট । 
তেল নিকাশের পরে, স্ূৰ্ধমুখীর খইল থেকে 
_ গৃহপালিত পশুপাখির ভাল প্রোটীনের নান! 
পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায়। এর গাছ 
জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহার কর! চলে এবং ভালো 
কাগজ তৈরি হয়। চেকোক্পোভাকিয়ায় এই 
কাগজ তৈরি ও তার ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। 
অন্যান্য তৈলবীজের চেয়ে এই বীজের তেলের 
পরিমাণও বেশী। নীচে কয়েকটি তৈলবীজের 
তেলের পরিমাণ দেয়া হোল। _ 























বনুন্ধর| £ আবণ-ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮১ নি 


তৈলবীজ শতকরা! তেলের পরিমাণ 
সরষে ৩০-৪৮% 

তিল ৩৩-৪৭% 
বাদাম 88-৫০% 
স্্গমুখী 8৫-৫০% 


অন্যান্য ফসলের চেয়ে সূর্যমুখী লাভজনক। _ 


কারণ সেচ দিলে এর একর প্রতি ফলন বেশী _ 


হয়। সাধারণতঃ যে কোন খতুতে, কম সময়ে | 


এবং বিনা সেচেও করা যায়। 


চাষ প্রথা বা 
জলবায়ু ও মাটি £ সূর্যমুখী আলোক-অসং- 
বেদনশীল শস্য৷ সুতরাং __ 
সময়েই এর চাষ কর। চলে। 


পক্ষে ক্ষতিকর। তাছাড়া, বেশী ঠাণ্ডায় ছোট 
গাছের ক্ষতি হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু 
স্থ্ষমুখা চাষের পক্ষে অনুকুল। সাধারণভাবে _ 
জল দীড়ায় না এমন যে কোন জমিতেই এর চাষ __ 


চলে, তবে হালক| জমিতে যথাযথ সার দিয়ে _ 


ভাল ফসল পাওয়া যেতে পারে । £35914 _ 


যেসব অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় সে সব জায়গায় 
আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত যে কোন সময় বুনে 
ভাল ফসল পাওয়া যাবে। কম বৃষ্টিপাতের _ 


অঞ্চলে খরিফ মরস্থমেও চাষ চলে এবং ফলনও __ 
ভালে! পাওয়া যায়। রবিখন্দে সেচ প্রাপ্ত _ 
এলাকায় ৮ কুইঃ পর্যন্ত ফলন পাওয়! সম্ভব। _ 
আমন ধান কাটার পর সেই জমিতে সর্ঘমুখীর চাষ... 


করে কেবল যে একটি দ্বিতীয় ফসল পাওয়া যায় =! 
তাই নয়, খাবার তেলের অভাবও অনেকটা মেটে । নু টা 
ফুল আসার পর খুব বেশী বৃষ্টি হলে এবং আকাশ = ১ ২ _ 
মেঘল| থাকলে ছত্ৰাকঘটিত ফুল পচা রোগ দেখা 


২১ 





বছরের যে কোন - 
তবে অত্যধিক __ 
আৰ্দ্ৰ! এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বীজের পরিপূৰ্ণতার _ 











দিতে পারে। তাছাড়| বীজের অস্থরোদ্গমের 
ক্ষমতাও নষ্ট হয়। তাই বীজ বোনার সময় 
_ এমনভাবে ঠিক কর! দরকার, যাতে ফুল আসার 
পর ও বীজ পাকার সময় খুব বেশী বৃষ্টি বা 
আকাশ মেঘল। হবার আশঙ্কা বেশী না থাকে। 
৩-৪ বার ভালো করে আড়াআড়ি চাষ দিয়ে 
_ মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। আগাছা মেরে জমি 
সমান করতে হবে। বীজ বোনার আগে ২৪ 
ঘণ্ট| বীজ জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। জমিতে 
_ যথেষ্ট রস থাক! দরকার। প্রয়োজন হলে 
একট! হালকা সেচ দেয়া যায়। 
__; জাতঃ যে কয়টি জাতের সূর্যমুখী পশ্চিমবঙ্গে 
_ চাষ কর। হচ্ছে ত| নীচে দেয়! হলো! £ 





১। ভিনিমিক ৮৯-৩১ ( ই-সি ৬৮৪১৩ ) 

২। পেরেডো|ভিক ( ই-সি ৬৮৪১৪ ) 

__৩৷ আরমাভিরস্কিজ ( ই-সি ৬৮৪১৫) 

8 আরম|ভিযেক ( ই-সি ৬৯৮৭৪ ) 
__ (৫। সান রাইজ সিলেকসন 


বীজ নির্বাচন 
পুষ্ট এবং বড় ফুল থেকে বীজ সংগ্রহ একান্ত 
দরকার । তা না হলে অস্কুরোদগমের ক্ষতি হতে 
_ পারে I একহাজার বীজের ওজন ৬৫-৭০ গ্রামের 
+ বাঞ্ছনীয় । এতে পুষ্ট ও 
ক্তিসম্পন্ন বীজের সংখ্যা অনেক 
ৃ বে। সূর্যমুখী চাষে একর প্রতি ৪-৫ 
_ ত কেজি বীজ দঃ দরকার। 


[0 প্রতি ৩ গ্রাম হারে পারাহটিত ওষুধ 
দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 






ov 


হতে পারে। ভেলি করার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে গাছের শেকড়ের কোন ক্ষতি না হয় রর ৰ 


২২ 























৩০ সেঃমিঃ দূরে দূরে সারিতে ৩০ সেঃমিঃ = 
পর পর ৩-৪ সেঃমিঃ গভীরে প্রতি খুপিতে ২-৩ সু 
করে পুষ্ট বীজ বুনতে হবে। 
বীজ বোনার সময় 

বর্ষার সময় ছাড়া যে কোন মাসেই বোনা = 
চলে। 
সেচ 

খুব বেশী সেচ দরকার হইয়ন| । এর শেকড় _ 
মাটির নীচে ৩ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। খরা . 
অঞ্চলে বা কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে সূর্ধমুখীর চাষ 
খুবই ল।ভজনক। তবে অবস্থ। বিশেষে; জমির 
রস শুকিয়ে গেলে সময়মত সেচ দিলে বীজ পুষ্ট 
হবে এবং ফলনও ভাল হবে । 
পরিচর্যা 

সূর্যমুখীর চাষে খুব একট! পরিচর্যার প্রয়োজন. 
হয়ন|। তবে চার! অবস্থায় (অর্থাৎ ৪-৫ সপ্তাহ) __ 
হু’ একবার আগাছা দমন কর! দরকার, কারণ _ 
ছোট গাছের বাড় এ সময় খুবই কম। আগাছা _ 
দমনের সময় মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। & 
৪-৬ পাত! দেখা দিলে অথবা ৬-৯ সেঃমিঃ লম্বা 
হলেই প্রতি খুপিতে একটা করে সতেজ চার! = 
রেখে বাকিগুলে। তুলে ফেল! দরকাযণ 
ভেলি তোলা 


গাছ ২৫-৩০ সেঃমিঃ হলে ভেলি কর! দরকার 












গবেষণা! কেনের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে য়ে == 









সূর্যমুখীর ফসফরাস এবং পটাশ ঘটিত সারের 
চাহিদ! নাইট্রোজেন ঘটিত সারের থেকে বেশী। 
বশী নাইট্রোজেন সার দিলে দানাতে তেলের 
পরিমাণ আন্ুপাঁতিক হারে কমে যায়। তবে 
_ প্রত হেক্টৱে নাইট্ৰোজেন ৬০ কেজি, ফসফরাস 
৷ এবং পটাশ ৪* কেজি এই হিসাবে 

ত হবে (আই,এ,আর,আই, এর 

[জেনের পরিমাণের সমস্তটাই 
ময় দিয়ে দিতে হবে, কারণ চাপান 
ন প্রয়োগ করলে এর অর্থকরী সুফল 

পাওয়| যায় না ৷ 
__ সাধারণভাবে টিয়াপাখির হাত থেকে ফুল 
রক্ষা করতে সতর্ক পাহারা দরকার। চার! 
অবস্থায় যদি ফড়িং বা ফুল আসার সময় 
ফুলের সবুজ রঙের গুবরে পোকার আক্রমণ দেখ! 
দেয়, তবে একর পিছু ১২ কেজি বি-এইচ-সি ১০ 
__ শতাংশ গুঁড়ো ছড়াতে হবে। পাতা ধ্বংসকারী 
শুয়ে| পোকার আক্রমণ দেখা গেলে ৫-৬ কেজি 
মেভিন ১০ শতাংশ গুড়ো ছড়ালে আক্রমণ দমন 




























রণতঃ বীজ বোনার হু মাসের মধ্যেই 
ছে ফুল আসে । ফুলের পেছন দিকটা বাদামী 
হলেই কাটার উপযোগী হয়। ফুলগুলি 
কেটে রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ 
মী আলাদ। করে নিতে হবে। ভালে! করে রোদে 





বসুন্ধর| শ্রাবণ-ভাদ্র-আহখিন £ ১৩৮১ 


শুকিয়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ 
ভালভাবে পাকার আগেই কাটলে বীজের মান 
খুব খারাপ হবে। যদি খুব ভালভাবে শুকিয়ে 
বীজ না রাখা হয়, অর্থাৎ যদি শতকর! ৯ ভাগের 
বেশী জল বীঞ্জে থাকে তাহলে সে বীজের 
অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা কম হবে। 
ফলন 


একর প্রতি ৪-৬ কুইন্টাল। বর্তমানে _ 


আমাদের দেশে তৈলবীজের চাষ রবি মরস্ুমেই 


সীমাবদ্ধ। উচ্চ ফলনশীল গম ও ধান চাষ শুরু 
হওয়ার সঙ্গে তৈলবীজের চাষ প্রতি বছরই বেশ = 
কমে আসছে। এর প্রধান কারণ হলো প্রতি 
একরে আলু! গম বা ধানের উৎপাদন যে কোন 
তৈলবীজ শস্তের বর্তমান ফলনের চেয়ে বেশী। 
দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই পশ্চিমবাংল! 
প্রতি বছরই ক্রমবর্ধমান হারে তৈলবীজ আমদানি 
করে আসছে, বর্তমানে যার অর্থকরী পরিমাণ 
প্রায় ১৭৭ কোটি টাক! ৷ 

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে পশ্চিমবঙ্গে 


খরিফ এবং রবি ছুই মরস্লমেই সূর্যমুখীর চাষ করা... 


ইত্যাদি অঞ্চলে খরিফ মরস্থুমে এবং সুন্দরবন, _ 
সমুদ্রোপকৃলবর্তা হাওড়া; মেদিনীপুরের জমিতে 
ও অন্যান্য জেলায় রবিখন্দে সূর্যমুখী চাষ করার 
সুযোগ রয়েছে। গভীর বিশ্বাস নিয়ে বলা যায় 
যে, এর সফল চাষ আমাদের তৈলবীজের 
ঘাটতির অনেকটাই মেটাতে পাঁরবে। 











টেৱ পাতায় 
প্ৰয়োগ 


সাধারণভাবে পাট চাষের জন্ত নির্দিষ্ট জমির 


| বেশ কিছু অংশ এ বছর আউশ ধান চাষে চলে 


_ যাওয়ায় গত বছরের তুলনায় পাট চাষের জমি 
__ বেশ কিছু কমে গেছে । ফলে মোট পাটের ফলন 
_ কমবার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন 
_ হচ্ছে--পাট অর্থকরি ফসল। এর বিক্রীর অর্থ 
শুধু নিজেরই আয় বাড়ায় না, দেশের বৈদেশীক 
মুদ্রা অর্জনেও যথেষ্ট সাহায্য করে। এই অবস্থার 
_ মোকাবিল| করা সম্ভব যদি প্রত্যেক জমিতে 
পাটের গড় ফলন কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। 

তা কিভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু 
__ আলোচনা করছি। পাটের জমিতে প্রাথমিক 
_ সার প্রয়োগ, আগাছা উপড়ে ফেলা, গাছ 
__ পাতল! করে দেওয়া, এই সব কাজ এখন প্রায় 
রে শেষ। যে কাজের উপর এখন বিশেষভাবে 
_. নজর দিতে হবে সেটা হচ্ছে চাপান সার দেওয়া। 
__ চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ঘটিত সারই 
ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। এই সারই গাছের 
যৌবন অবস্থায় তাকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয় ও 
_ জাশের ফলন বাড়ায়। 

সাধারণতঃ এই চাপান সার পাট গাছের 
_ নিড়ানির পর জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সাথে 




















তরল সার, 


নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


মিশিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এইভাবে জমিতে সার = 
ন! ছড়িয়ে নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া সার জলে 
গুলে পাতার ওপর সরাসরি ছিটিয়ে দেওয়া = 
চলে। এতে ফলনও ভাল পাওয়া যায় আর 
সবচেয়ে স্থুবিধ| চাপান সারের পরিমাণও লাগে = 
অর্ধেক । ৰ 
এ ছাড়া এইভাবে পাতায় সার পন? 
আরও কিছু কিছু স্থবিধা আছে। ধরুন চাপান _ 
সার দেওয়ার সময় খর! চলছে, জমিতে রস নেই = 
অথবা খুব বৃষ্টি হচ্ছে, জমি কাদ! হয়ে গেছে; = 
তখন সহজেই ইউরিয়া সার জলে গুলে ঠা 1 
ছেটানো চলবে। 
অন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার এইভাবে ব্যবহার = 
কর! চলবে না। কেবল ইউরিয়া সারই এই 
পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ 
(১) ইউরিয়া জৈব রাসায়নিক সার বলে এই 
ইউরিয়ার দ্রবণ, পাত! সরাসরি গ্রহণ করে গাছের = 
বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে। (২) তাছাড়া = 
ঠিকমত দ্রবণ তৈরি করলে পাতার কোন রকম _ 
ক্ষতি হয় ন!। (৩) এ ছাড়া, ইউরিয়া সারেতে « 
নাইট্রোজেন বেশী থাকায় একই পরিমাণ জ্রবণে = 
অন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সারের থেকে বেশী ৰ} 













উদ, খাদ্য দেওয়া যায়। 
__ পাট গাছে ইউরিয়া দ্রবণ ছিটাতে হবে, 
৷ পাট গাছের বয়স যখন ৩৫-৪০ দিন হবে এবং 
_ তার উচ্চতা প্রায় দুই ফুটের মত হবে তখনই 
এই ইউরিয়। সার ছেটাতে আরম্ভ করতে হবে। 
এবার ইউরিয়া দ্রবণ কি ভাবে তৈরি করতে 
হৰে ও ৪ একর প্রতি কতট| ব্যবহার করতে হবে, 
দ্ধ বল! হচ্ছে। একর প্রতি সাধারণতঃ 
জি দরকার। এই ১০ কেজি 
রিয়া কত পরিমাণ জলে গুলতে হবে, কয়বারে 
ও কত দিন বাদে বাদে পাতায় ছেটাতে হবে 
_ সেটা নির্ভর করছে কি ধরণের ছেটানে। হত 
_ , ব্যবহার কর! হবে তার ওপর । 
যেমন মাইক্রোনেট স্প্রেয়ারে প্রতিবার ৫ 
কেজি ইউরিয়! ৫৫ লিটার বা ৩ টিন জলে গুলে 
দিন অন্তর ছ'বারে পাতায় ছেটাতে হবে। 
_ আবার হ্য।পস্যাক স্পরেয়ারে প্রতিবারে ৩ 
_ কেজি ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া! ৮০ লিটার অর্থাৎ ৫ 
টিন জলে গুলে ১০ দিন পর পর তিনবার 
ছেঁটাতে হবে। 
আর যদি হাতে চালান স্প্রেয়ার ব্যবহার 
হ্য় তাহলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম ইউৰিয়| 
১০ লিটার বা! ১৪-১৭ টিন জলে গুলে 
_ প্রতি ১০ দিন অন্তর ৩ বার পাতায় ছেটাতে 
হবে। 
_ এই তিন রকম যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে ভাল 
ত পাওয়া যায় মাইক্ৰোনেট স্প্রেয়ারে। 
' কারণ এর ভিতর দিয়ে যে জলের কণ| বের হয় 
ত! খুবই ছোট থাকে ও পাতার গায়ে সমানভাবে 
গায় ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে জলে 
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নিচে পড়ে নষ্ট হয় না এবং পাতা খুব অৱ সময়ে 


পরিশ্রম হই অনা কম ম হবে 1_ 


উৰিয়| সার পাতার গা বেয়ে গড়িয়ে = 








বধ : ঃ  আবণ-ভাজ্ৰ-আধিন _ 





বেশী সার গ্রহণ করতে পারে। 
গাছের মাথায় বাড়ন্ত পাতা সবচেয়ে ৰ বা 
সার গ্রহণ করে। তবে সমস্ত পাতার নিচের _ 
শে যাতে ভালভাবে এই ইউরিয়া দ্রবণ লাগে _ _ 
সেদিকে নজর রাখা দরকার। . ৰ} 
সকালে ব| বিকালে ছেটানোর কাজ দ্য 
হবে। কোন সময়ে দুপুর বেলা ভর! রোদে এই _ 
কাজ করা ঠিক নয়। সাধারণতঃ আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ায় 
ইউরিয়া ভোরের সময় ছেটালে গাছের পাতা _ 
উঠতি রোদের সাথে সাথেই তা গ্রহণ করতে _} 
আরম্ভ করে। তবে খরার সময় ইউরিয়া দ্রবণ 
বিকেলের দিকে ছেটানই ভাল; তাতে রাত্রিতে 
পাতা দ্রবণ শুষে নেবে ও সকালে রোদ ওঠ 
পরই সেই শোষিত সার গাছের বৃদ্ধির সাহা 
করবে। 
যদি দেখ! যায় ইউরিয়! বি দিন ৰ 
হওয়ার সম্তাবনা আছে তাহলে ছেটানে| ব 
রাখ! দরকার, তা ন| হলে বৰি জলে সার খু 
চলে যাবে। _ 
এই ইউরিয়া দ্রবণ পাতায় ক নস 
যেমন অর্ধেক লাগে এর আরও একটা মস্ত সুবিধা 
আছে, তা হোল ইউরিয়। সার ছেটানোর সম 
যদি কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় 
তাহলে সেই রোগ ও পোক! দমনের নিদি 
ওষুধ ঠিক ঠিক মাত্রীতে এই ইউরিয়া দ্ৰবণে 
মিশিয়ে ছেটানো চলতে পারে, তাতে খরচ ও 























[ আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে ] = 








0 রঃ হিতেন্দ্ৰ কুমার রায় 


আমাদের রোজকার খাবারের তালিকায় 
ae প্রয়োজন এড়ানে| যায় ন| ৷ শরীর 
রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের প্রতিদিনই শাক- 
সবজি খ খাওয়া উচিত। শাকসবজি থেকে যথেষ্ট 
লবণ ও ভিটামিন পাওয়া যায়, যা অন্ত কোন 
বান্ধে পাওয়া যায় ন।। এ ছাড়া শাক সবজি 
থেকে প্রোটিন ও কাৰোহাইড্ৰেটও পাওয়া যায়। 
চারণ নিয়মিত শাক সবজি গ্রহণ করলে অপুষ্টি- 
জনিত রোগ হবার সম্ভাবনা কম থাকে বলেই এই 
খাদ্য “দেহরক্ষক খাগ্ঠোপাদান।” এ ছাড়া এই 
ঘোপাদানের ভেষজ গুণ আছে, নানা রোগ 































শাক, টি ও হিং চে ইত্যাদি ৩ আউন্স মূল 
তীয় সবজি যেমন__মুল।। |; বীট, গাজর, শালগম 
আচিল অন্যান্য টি হওয়। [উচ 1. 


হা নি 







শাক জাতীয় সবজিতে জলীয় পদার্থ ও আশ... 
বেশী থাকায় আমর! সেলুলোজ ও ক্লোরোফিল _ 
পাই। খাদ্য হজমের পক্ষে এ খাদ্া্রব্য সাহায্য ত 
করে। এ ছাড়া এগুলি থেকে আমাদের 
শরীরের মধ্যেই (যকৃৎ ভাল থাকলে 
নিখরচায় ভিটামিন ‘এ’ তৈরি হতে পারে | _} 
আলু ও মিষ্টি আলুতে যথেষ্ট কাৰ্ধোহাইড্রেট _ 
আছে। এটি প্রচুর শক্তি যোগায়।. আলুতে _ 
ও মিষ্টি আলুতে যথাক্রমে শতকরা! ২* ভাগ _ 
ও ৩০ ভাগ শর্করা আছে। গুটি জাতীয় / 
সবজিতে ( যেমন কড়াই গুটি, সিম, বরবটি ও _ 
ফ্ৰেঞ্চকীন ) প্রোটিন আছে। কীঠালের বিচিতে _ 
শতকর! ১৩ ভাগ প্রোটিন আছে। সয়াবীনে = 
শতকর। ৪৩ ভাগ প্রোটিন আছে। 

শাক জাতীয় সবজি থেকে যথেষ্ট খনিজ লবণ = 
যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণ ও ভিটামিন _ 
এ, বি, সি, ডি, ই পাঁওয়| যায়। খনিজ লব র্‌. 
মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ও আয়রণ এই - 
জিত আমাদের দেহ বৃদ্ধি ও ৰ জন্য বেশী ্‌ 





















পৰিমাণে দরকার হয়। 
_ ক্যালসিয়াম : হাড় তৈরি করতে সাহায্য 
দাত 





_ করে। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমত| বাড়ায়। 
॥ ভাল হয়। 

বাঁধাকপি, ঢেঁড়স, গাজর, বীট, ফুলকপি, 
ত টমেটো, লেটুস; পিয়াজ, পালং, কড়াই শুঁটি 
_ এবং শাক জাতীয় সবজি থেকে এটি পাওয়া যায়। 
লাদ: রক্তের লোহিত কণিকার প্রধান 






৷ পালং লেটুস, বাধাকপি, কড়াই শুটি, সিম 
ও টমেটোতে আয়রণ আছে। 
ফসফরাস £ শরীরের কোষ বৃদ্ধির জন্য এর 
_ প্রয়োজন। আলু, গাজর, টমেটো, শশা 
_ পালং, ফুলকপি; বাঁধাকপি, লেটুস, ঢেঁড়স ও 
'_ পেঁয়াজ থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। 
শাক সবজি থেকে ভিটামিন এ বি সি, ডি 
এবং ই পাওয়া যায়।, 

ভিটামিন এঃ শরীরের রোগ প্রতিষেধক 
_ ক্ষমত| বাড়ায়। এর অভাবে চোখের রোগ 
'_ যেমন রাত কানা হয়। 

গাজর, কড়াই গুটি, শালগম, বীট, টমেটো, 
মিষ্টি আলু ও শাক জাতীয় সবজি থেকে ভিটামিন 
টু এ ওয়া যায়। 

ভিটামিন বিঃ এর অভাবে বেরিবেরি রোগ 
ক শাক জাতীয় সবজি, লেটুস, বাঁধাকপি, 
_ ফুলকপি, কাচ! লঙ্কা, গাজর ও পেঁয়াজে ভিটামিন 
। বিআছে। 

ভিটামিন সিঃ এর অভাবে দাতের মাড়ি 
লি হয় না এবং স্কাৰ্ভি রোগ হবার সম্ভাবনা 
















শাক জাতীয় সবজি, সিনা, ধনে পাতা, 


_ কেটে বা রায়ার পর খাওয়ার আগে তা ! 








বসুগ্ধৱ| £ শ্রাবণ-ভা্র-আশ্বিন £ ১৩৮১ _ 

পালং, লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কীচা লঙ্কা: _ 
টমেটো, আলু ও মিষ্টি আলু। 2 
ভিটামিন ডি £ হাড় ও ভাল দাত তর 
করতে সাহায্য করে। শাক সবজিতে ভিটামিন ত 
ডি আছে। Cl 
ভিটামিন ই £ প্রজননের জন্য প্রয়োজন। 
শাক জাতীয় সবজি বীধাকপি, ঢ় ৰ, 
ইত্যাদি। , 
রান্নার সময় শাক সবজির খনিজ লবণ ও ) 
ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেজন্য যি 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবেঃ 
(১) রান্নার সময় খুব অল্প জল দিতে হবে 
এবং সেদ্ধ করে জল ফেলে দেবেন না। ৃ 
(২) অল্প আচে রান্ন। করতে হবে। _ 
(৩) শাক জাতীয় সবজি টাটকা রাজ করা 
উচিত ৷ রর 
(৪) সবজি কেটে কখনও জলের মধ্যে ৰ 
ডুবিয়ে রাখবেন না.। ২ 
(৫) সবজি প্রথমে ধুয়ে নিয়ে গা | ব 
উচিত। কেটে ধোওয়। উচিত নয় 
খনিজ লবণ ও ভিটামিন অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। _ 
(৬) সবজির খোসা যতটা তব ন 
ছাড়িয়ে রান্না করুন। 
(৭) এতে খনিজ লবণ ও ভি 
অনেকটা বীচবে ৷ যেমন, মিষ্টি আলু ও অ 

















থাকাতে আগে খোস। ছাড়িয়ে আ বক 
করা উচিত নয়। এবং গোটা আলু বা. 
আলু টুকরো! টুকরে! করে (খোসা ২ 


খাওয়া উচিত। | 





নীলমণি মিত্ৰ 


মুখ্য তথ) ও জনসংযোগ আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গ 


কৃষি অধিকার। 


(কোলকাতায় থেকে যদি ছোটখাট পাহাড় 
দেখতে চান, তাহলে চলে আসুন বেলেঘাট| 
লেকের পাড়ে কাদাপাড়ায়। আর যে পাহাড় 
এতদিন ছিল নোংরার পাহাড়, আবর্জনার পাহাড় 
_-আজ কোন যাছ্মন্ত্ে যেন তার ভেতর 
থেকে সোনা বেরিয়ে পড়েছে ৷ 

এই পাহাড়ের জন্মকথাও অতি বিচিত্র। 
প্রায় কুড়ি বছর ধরে কাদাপাড়ায় এগার একর 
জমিতে কোৌসকাতা করপোরেশন এই শহরের 
আবর্জনা! নিয়ে যেয়ে ফেলতে লাগলেন। 
ফলে ধীরে ধীরে তৈরি হোল এই জঞ্জালের 
পাহাড়, আর গত দুবছর যাবৎ এখানে কোন 


২৮ 


কা, 


_ বস্ুদ্ধৱ| £ যড়বিংশ বৰ্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 





_ জঞ্জাল না ফেলায় সমগ্ৰ জঞ্জালের পাহাড় আজ 
সোনার পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। 
__ ব্াসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই 
॥ আবর্জনা-পচা সারে শতকরা ০৫১ ভাগ নাই- 
_ট্ৰোজেন; ০*৭৮ ভাগ ফসফরাস ও ০৪৮ ভাগ 
_ পটাশ আছে। অর্থাৎ আমর! যদি রাসায়নিক 
সার হিসাবে ধরি তাহলে প্রতি টন আবর্জন! 
সার থেকে ১১ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি 
ফসফেট ও ১০ কেজি মিউবেট অফ পটাশ 
পাওয়া যাবে। বর্তমানে সারের চলতি বাজার 
_} দাম, অনুযায়ী এর মোট দাম হবে প্ৰায় 
এও টাকা। 
্ পশ্চিমবঙ্গ এয৷গ্ৰো-ইণ্ডাঠজিজ করপোরেশন 
এই সার ভালভাবে ছেঁকে কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। যদি 
_ কোন কৃষক ব| সমবায় সমিতি সরাসরি কাদাপাড়া 
থেকে এই সার নিজেদের খরচে তুলতে চান, 
তাহলে প্রতি টন ১৫ টাকা দরে পাবেন। পশ্চিম 
বঙ্গ এাগ্রো-ইণ্ডান্টিজ করপোরেশন সরাসরি 
₹ কৃষকদের খামারেও এই সার পৌঁছানোর ব্যবস্থা 
ৃ রছেন। কাদাপাড়া থেকে ২০ মাইল দুরত্বের 
পাততঃ টন প্রতি ৫* টাকা এবং 
হলে টন প্রতি ৬০ টাকা দর 
পড়বে । অবশ্য এই দর সারের দাম ও যানবাহন 
খর! মেত। 










































কোন রকম সঙ্ধোচের কারণ নেই। [2 





কাদাপাড়ার কম্পোষ্ট সার জমি তৈরির সময়... 
ব্যবহার করলে, শন্তে রাসায়নিক সারের পরিমাণ 
কম লাগবে। যেমন, যদি কোন কৃষক উচ্চ _ 
ফলনশীল ধানের বেলায় একর পিছু ২০ কুইন্টাল _ 
এই সার দেন, তাহলে চাপান সার হিসেবেকেবল 
মাত্র ৩০ কেজি ইউরিয়া দিলেই চলবে। কিন্তু, এই 
কম্পোষ্ট সার ন! দিলে তাকে দিতে হবে ৫২ কেজি 
ইউরিয়া, ১০০ কেজি সুপার ফসফেট « ও ২০ কেজি 
মিউরেট অফ পটাশ। কাজেই দেখ! যাচ্ছে ৫ 
এই কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করে মূল্যবান রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার অনেকাংশে কমানো যাবে। _ 

বর্ষা নামার আগে পর্যস্ত প্রায় ছ হাজার 
কম্পোষ্ট সার বিলি কর! হয়েছে। বর্ষার 
সার সরবরাহের কাজ জোরদার করার জন্যা € 
ভিত্তিক ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা কর! হয়ে 
যাতে দূর গ্রামেও কৃষকের ক্ষেত-খামারে এ 
সার ঠিকমত পৌঁছানো যায়। 

অনুমান কর! হচ্ছে যে, কাদাপাড়ার পাহা 
প্রমাণ সার-গাদ! থেকে প্রায় তিনলক্ষ ট 
সার পাওয়া যাবে। ফলে রাসায়নিক সারের 
ওপর চাপ কিছুটা কমবে। এই জৈব সার কর 
মাটির মত, গন্ধহীন ও সবরকম বীজাণুমুক্ত। | 
থেকে বড় কথা যে এই জৈব সারে মানুষের বিষ্ঠা 
নেই। কাজেই নাড়া-ঘ 11টা করতে কৃষকদে 
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ওপরে £ যেন সোনা দিয়ে গড়। ! অথচ মাটির বুকেই 
এই সোনার প্রতিমার জন্ম। নাম আনারস। 


নীচে £ সমৃদ্ধ আনারসের ক্ষেত। কৃষক ক্ষেত থেকে 
আনারস তুলছে। 








ছিমাও শু ভুষণ ঘোষ 
ক 





ডিজেল ইঞ্জিন-চালিত পাম্পিং সেটে ডিজেল 
জ্বালানির ট্যাঙ্কটি ইঞ্জিনের উপরের দিকে লাগান 
থাকে। ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি একটি তামার 
অথবা পলিথিনের পাইপ দিয়ে জ্বালানি ছীকনিতে 
যাঁয়। ছ্ীকনি থেকে ছেঁকে অপর একটি 
পাইপের মধ্য দিয়ে জালানি পাম্পে (ফুয়েল 
পাম্পে) যায়। জালানি পাম্প হতে একটি 
বিশেষ ধরণের পাইপের সাহায্যে জালানি ইনজে- 
ক্টারের মাধ্যমে সিলিগারের ভিতরে উত্তপ্ত 


বাতাসের উপর সূন্ম সুক্ম কণিকায় কুয়াশার = 
.. আকারে স্প্রে হয়। ফলে, সিলিগারের মধ্যে 
১ পিষ্টনের মাথায় আলানির বিক্ষোরণ ঘটে। - 
_ বিক্ষোরিত জ্বালানির গ্যাস আয়তনে বাড়ে এবং = 
__ পিষ্টনকে জোরে ধাকা! দেয়--ফলে ইঞ্জিন শক্তি _ 
_ পায় এবং আমর! দেখতে পাই ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ধন 

__ শাফটের সাথে লাগানে। বড় ভারী টা ঞ্লোই- 
ৰ হুইল) ঘুরতে থাকে । 2 




























আগেই বল| হয়েছে যে, জ্বালানি পাম্প 
(ফুষেল ইনজেকশান পাম্প) হতে জ্বালানি 
একটি বিশেষ ধরণের পাইপের সাহায্যে ইনজে- 
0১ কটারে যায়, কারণ জ্বালানি পাম্প এত বেশী চাপে 
ডিজেল জ্বালানিকে ইনজেক্টারে পাঠায় যে, তাম| 
ব| পলিথিনের তৈরী পাইপ এ চাপ সহা করতে 
পারবে না, ফেটে যাবে। তাই এঁ পাইপটি 
স্টিলের তৈরী হয়। এ পাইপটি হাই-প্রেসার 
পাইপ নামে পরিচিত। উপরের আলোচিত 
ব্যবস্থায় ছোট ছোট ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি 
সরবরাহ হয়ে থাকে । ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি 
সরবরাহ ব্যবস্থার সামান্য ত্রুটির জন্য অনেক 
সময়ই ইঞ্জিন চালু হতে চায় ন| ৷ তাই সাধারণতঃ 
ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রায়ই 
যে দোষ হয় তার প্রতিকার সম্পর্কে নীচে 
আলোচনা কর! হোল। 

ইঞ্জিন চালু করার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করার পর ট্যাঙ্কে আলানি ভি করে নিতে হবে। 
সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ডিজেল বেশ 


ভাল এবং পরিস্কার থাকে । অপরিস্কার ডিজেল 


তেল ডিজেল সরবরাহ ব্যবস্থার সূক্ষ্ম এবং দামী 
যন্ত্রাংশ তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেবে। ট্যাঙ্কে ডিজেল 
পুর্ণ করার সময় ভালভাবে ছেঁকে দিতে হবে। 
এবার ইঞ্জিনের কন্প্রেশানের চাপ হান্ধা করার জন্য 
ডি-কম্প্রেশান লিভার তুলে হাতল ঘোরালে যদি 
ইঞ্জিনের ভেতর ইনজেক্টারের ক্যাচ ক্যাচ শব্দ 
শোনা না যায় তবে বুঝতে হবে ইনজেক্টার 
জ্বালানি স্প্রে করছে ন| ৷ ফলে ইঞ্জিনও চালু 
হবেনা। 

অনেক কারণেই ইনজেক্ট।রের জ্বালানি স্প্রে 
না করার দোষ হতে পারে। কিন্ত সাধারণতঃ 


বসুস্ধরৱ| : শ্রাবণ-ভাঙ্র-আশ্বিন £ ১৩৮১ 


বেশীর ভাগ সময়ে ইঞ্জিনে জালানি সরবরাহের 
পাইপগুলিতে বাতাস আটকে থাকার ফলে ইন- 
জেক্টার জ্বালানি স্প্রে করে না। এই দোষকে 
সাধারণভাবে বল! হয় এয়ার লক হওয়| ৷ এই 
দোষকে সারানে। খুব সহজ । জ্বালানি সরবরাহের 
পাইপে ও যন্ত্রাংশগুলিতে আটকে থাক! বাতাস 
বের করে দিলেই এই দোষ দূর হয়ে যাবে। 

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এই দোষ মেরামত কর! 
সহজ হবে। 

১) জ্বালানি ছাকার জন্য ইঞ্জিনের সাথে 
লাগানে। ফিল্টার বাটি আছে, এ বাটির তলায় 
একটি পরিস্কার পাত্র রাখুন। 

২) এবার ‘ক’ চিত্রে দেখানে| উপায়ে ফিল্টার 
বাটির ঢাকনার উপরের ‘সৰুটি’ ঢিলে করে দিন। 





চিত্র কঃ ডিজেপ তৈল ফিল্টার বাটির টাকনার 
স্তু খোলার পদ্ধতি । 


৩৩ 


বসুদ্ধর| £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ঢিলে করে দিলেই পাইপ লাইনের বাতাস 
জ্বালানির সাথে মিশে বুদবুদ আকারে বের হবে। 
যতক্ষণ পরিস্কার ডিজেল বের ন| হচ্ছে ততক্ষণ 
টি খুলে রাখুন এবং বুদবুদ আকারে বাতাস 
বেরিয়ে যেতে দিন। বাতাসের বুদবুদ ছাড়া 
পরিস্কার জ্বালানি বের হওয়া শুরু হলেই স্ত্টি 
টাইট দিয়ে দিন। 

৩) ২নং চিত্রে দেখান উপায়ে জ্বালানি 





৪) হাই প্রেসার পাইপটি পাম্পে লাগান 
অবস্থায় ইনজেক্টার থেকে খুলে নিন এবং হাতল 
ঘোরাতে থাকুন। হাই প্রেসার পাইপ দিয়ে 
জ্বালানি বের হলেই হাতল ঘোরান বন্ধ করে 
দিয়ে হাই প্রেসার পাইপটি ইনজেক্টরের সাথে 
লাগিয়ে ভাল করে টাইট করে দিন। এবার 
হাতল ঘেরালে যদি ক্যাচক্যাচ শব্দ শোন। যায় 
তবে জানবেন আপনার ইঞ্জিন চালু হবে। 

যদি ডিজেল সরবরাহের যন্্ংশগুলি হতে 


৩৪ 


পাম্পের সাথে হাই প্রেসার পাইপটি যেখানে 
লাগান আছে তার পাশে পাম্পের গায়ে একটি 
ছোট স্তর আছে। এ জুটি স্তু-ড্রাইভারের 
সাহায্যে টিলে করে দিন এবং দেখবেন ঠিক 
আগের মত বাতাসের বুদবুদ জ্বালানির সাথে 
মিশে বের হতে থাকবে । যতক্ষণ বুদবুদ বের 
হবে ততক্ষণ স্ত্ুটি খুলে রাখুন এবং পরিস্কার 
ডিজেল বের হতে আরম্ভ হলে বন্ধ করে দিন। 


ফুয়েল ইনজেকশান পাম্পের ভেণ্ট 
স্তু খোলার পদ্ধতি 


বাতাস বের করে দেওয়। সত্বেও সিলিণ্ডারের মধ্যে 
ইনজেক্টারের ক্যাচ ক্যাচ শব্দ ন| শোন! যায়, তবে 
বুঝতে হবে ডিজেল সরবরাহের যন্ত্রাংশগুলিতে 
অন্ত কোন দোষ হয়েছে। 

ডিজেল সরবরাহের যন্ত্ৰাংশগুলি সুক্ম এবং 
যস্ত্াংশগুলোর নান! প্রকার স্ৃক্্ম এডজাষ্টমেপ্ট 
থাকে । তাই এ সব যন্ত্রাংশ ভাল মেকানিক ছাড়! 
খুলতে দেওয়। উচিত নয়। অভিজ্ঞ মেকানিক 
ছাড়া মেরামত করাবেন না। 


$. 





ডঃ সুজিত কুমার দত্ত 


সহকারী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, ধান্য গবেষণ| কেন্দ্ৰ, চু'চূড়া। 


পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই জলে-ডোব| 
ধান জমি প্রচুর পরিমাণে আছে। এইসব 
জমিতে ভালভাবে চাষ করতে ন! পারাই বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গে ধানের মোট ফলন কম হওয়ার 
প্রধান কারণ। এইসব জমিগুলিতে প্রায় প্রতি 
বছরেই অতি বৃষ্টির জল ব| বন্যার জল ধান চাষের 
প্রচুর ক্ষতি করে। তবে এইসব জমির অবস্থা- 
ভেদে এবং স্থানবিশেষে ধান গাছের ক্ষতিও 
বিশেষ বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে । 

এইসব জলে-ডোব! জমি সাধারণতঃ কয়েক 
রকমের দেখা যায়ঃযেমন, নিচু জমিতে বৃষ্টির 
জল জমা ব| উচু জমি থেকে জল নিচু জমিতে 
নেমে জমি ডুবে যাওয়া, আবার অনেক সময়ে 
নিচু জমির সঙ্গে নদীর যোগাযোগ থাকায় বর্ষা- 
কালে নদীর জল বাড়ার সাথে সাথে জমির 
জলও বেড়ে ডুবে যাওয়া, আবার কোথাওব। 
বন্যার জলে সমস্ত অঞ্চল ডুবে যাওয়া ইত্যাদি । 
আবার কোথাও কোথাও কিছুদিন পরে পরে 
বন্যার জল জমিতে আসে এবং কয়েক দিন ধরে 
থাকে । তাছাড়া, কোন কোন জায়গায় বাঁধের 
বাড়তি জল ছেড়ে দেওয়ার জন্যও জমিতে বন্যার 
সৃষ্টি করে। উপকূল অঞ্চলে কিছু কিছু জমিতে 
নদী দিয়ে সমুদ্রের নোন। জল এসেও জমিকে 
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রর দেয়। আগার জমিতে | চাষ আবাদের 
_ জগ্ত একমাত্র বন্যা সহনশীল বা গভীর জলের 
_ ধানই উপযোগী। বন্যায় ডোবা জমির জন্ত 
__ এফ, আর, ৪৩-বি, এফ, আর, ১৩-এ এবং জল- 
প্লাবন ধান ( flood resistent variety ) 
_ ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যে সব অল্প 
_ জলে ডোব| জমি অর্থাৎ এক ফুট থেকে ছু ফুট 
_ জল দাড়ায় এইসব জমিতে তিলককাচারী, 
_ কুমারগোড়, এন-সি-১২৮১ জাতের ধান চাষ 
করা যেতে পারে। আর যে সব নিচু জমিতে 
_ এক ফুটেরও কম জল দীড়ায় সেখানে জগন্নাথ 
জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ কর! যায়। তবে 
তীর জলে ডোবা! জমি, যেখানে আট-দশ 
টরও বেশী জল জমে, সেখানকার জন্য জয়- 
স্থরিয়| জলধি-১, জলধি-২ ইত্যাদি জাতের গভীর 
জলের ধান (deep water paddy) চাষ 
_ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। তবে বেশী 
লোন! জমিতে চাষের জন্য হ্যামিলটন এবং মাতলা 
জাতের ধান ব্যবহার করলে ফল বেশী ভাল 
_ পাওয়া যেতে পারে। 
_} এইসব জাতের ধানের কতগুলি বিশেষ গুণ 
আছে ৷ যেমন, গাছগুলি জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ল রেখে বাড়তে পারে। গাছের পরের গাঁট 
শাখা বের হয় ও শাখাগুলির মাথায় শিষ 
যা সাধারণ ধান গাছে দেখ! যায় না। 
টর উপর প্রচুর অস্থায়ী শেকড় জন্মায় যা ওঁ 
গাছের জন্য খা সংগ্রহে সাহায্য করে। 
























পপ পপ গা সপ 








গাছের ক কাণ্ডের ভেতরে বড় বড় রর থাকার _ 
জন্য পনেরো কুড়ি দিন পর্যন্ত প্রতিকুল আবহা- 


ওয়ায় সম্পূর্ণ জলের নিচে বেঁচে থাকতে পারে। _ 
আর গাছগুলির ভিতরে বেশি মেক্যানিকাল টিসু 
থাকার জন্য গাছগুলি বন্যার প্রবল স্রোতের চাপে ৮" 
উপড়ে যায় না বা ছিঁড়ে যায় না। বন্তার জল _ 
নেমে যাওয়ার পর গাছের ওপরে কাদার প্রলেপ 
লেগে যায়। কিন্তু তা সত্বেও গাছগুলির বেঁচে 
থাকার ক্ষমতা থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের ধান্য গবেষণা- a 
কেন্দ্ৰগুলিতে এখন জলে-ডোব! জমিতে ভাল ভাবে 
ধান চাষের নানা সমস্তা সমাধানের জন্য অনেক - 
বিষয়ের ওপর গবেষণ চালানে| হচ্ছে । বিশেষ . 
করে নানা! প্রকার প্রতিকূল জলহাওয়ায় ধান _ 
গাছের বেঁচে থাকার ক্ষমত| কিভাবে বাড়ানো যায়, > 
ধান গাছের কৃষি তাত্বিক বিষয় শারীর তত্ব ও 
গাছের ভেতরকার অন্তর্গঠন এবং ধান গাছের _ 
প্রজনন ও বংশানুক্রমের ওপর কাজ চলছে। ধান _ 
গাছের বন্য! প্রতিরোধ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বেশী _ 
ফলনক্ষম জাত তৈরী করার চেষ্টাও হচ্ছে। 

গত কয়েক বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর . 
কয়েকটি নতুন জাতের ধানের সন্ধান পাওয়া 
গেছে, যেগুলি এই প্রতিকূল অবস্থায় মোটামুটি 
আশানুরূপ ফলন দিতে পেরেছে। 














| আক।শবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে ] = 








ৰ 


গদগগজত শস্যের 


কীটগত্ৰ 
দমন 


স্থত্রত নাগ 


প্রশিক্ষণ আধিকারিক, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্র, বীরভূম । 
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অক্টশ৯- জানক 


্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছর আমাদের 
দেশে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের শতকর! 
৫-১০ ভাগ নষ্ট হয়। খাদ্ছে স্বয়ংসম্পূৰ্ণত| অর্জনে 
ফলন বাড়াবার সাথে সাথে শস্ত সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। 
ক্ষেত থেকে কৃষকের ঘরে এবং তারপর ব্যবসায়ীর 
গুদামে যেটুকু সময় রাখা হয় তার মধ্যেই 
স্থ-সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে শস্যের অনেক অংশ 
নষ্ট হয়। বাজার থেকে কিনে আনবার পর 
আমাদের ঘরে থাকাকালীনও খাদ্যশস্য একই 
কারণে নষ্ট হয়। ই'ত্র, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ, চোখে 
দেখ! যায়না এমন আকারের মাকড় এবং 
ছত্রাকের আক্রমণ এই ক্ষতির অন্যতম কারণ। 










বান? ৷ যড়বিংশ বধ : মি সংখ্যা _ 
ন্ট টী ক্ষতি করে? _ 
0১) শস্য পরিমাণে কমে যায়। | 
০) বীজের স্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়। 
0 শস্থোর পুষ্টি নষ্ট হয়। 
08) আক্রমণকারীর দেহের বিভিন্ন অংশ, 
রি ur প্ৰভৃতি শৃস্যের মধ্যে থেকে যায় এবং খাবারের 
_ মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে রোগের 
__ স্বষ্টি করে। 
6) শস্ত পচে যায়, ভ্যাপস! বা গুমোট হয়ে 
দলা বাধে। তাছাড়া অনেক সময় শস্তের অম্নতা 
_ বেড়ে যায়। 
কিভাবে আক্ৰমণ হয়? 
0) শস্ত জমিতে থাকাকালীন কীট-শক্র 
 শস্তের দানার মধ্যে ডিম পাড়ে 
১08) বাড়াই প্রভৃতির জন্য খামারে থাকা- 
কালীন 
10) গদাম বা গোলা আগে থেকেই আক্রান্ত 
রা হয়ে থাকলে 
(9) বস্তা ব| অন্যান্য পাত্রে আগে থেকেই 
পোকা মাকড় থাকতে পারে 
_ (৫) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শ্‌স্থা 
দিছ যাওয়ার সময় যানবাহনের মাধামে। 





















শস্তকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা 
করার, আগে আমরা যদি ভেবে দেখি যেকি 
অবস্থায় পোক মাকড়ের আক্ৰমণ হয় তবে দমন 
ব্স্থা। নেওয়া সহজ হয়ে যায়। 








_ গুদামজাত বিভিন্ন শত্ৰুদের হাত থেকে - 


দ্রুত বংশ বিস্তারের জন্য পোকা-মাকড়, 
ছত্রাক প্রভৃতির প্রয়োজন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, 
অক্সিজেন এবং আতর” আবহাওয়া । ৷ অনুকুল = 
ই ক্ষত প্রানীদের । (জনন ক্ষমতা উচ্চ টু _ 





ৃ শ্রেণীর রাণী তুলনায় অনেক বেশী ৷ চির 


প্রথম অবস্থাতে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ... 
আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্ত অন্পদিন 1 
পরই এমন অবস্থার স্থষ্টি হয় যে আমাদের হয়ত _ 
আর কিছু করার থাকেন।। উপরন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৷ 
আবহাওয়া, বিশেষ করে বর্ষাকালে, পোকা. 
মাকড়ের আক্রমণের পক্ষে খুবই অনুকূল । 
রক্ষিত শস্তকে পোকা মাকড়ের হাত = 

থেকে রক্ষ। করতে হলে তিনটি বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন ঃ 7 

(১) বীজ বা শস্তের আদ্ৰ'ত| 

(২) তাপমাত্রা 

(৩) অক্সিজেন 
(১) বীজ বা শন্তের আদ্রতা ৷ 

সব শঙ্থোই কিছু পরিমাণ জলীয় পদার্থ : 
থাকে। জলীয় পদার্থের পরিমাণ যত. বেশী 
থাকবে শস্ত নষ্টও হবে তত তাড়াতাড়ি। দেখা ৰ 
যায় যে শস্তের আদ্রতা! শতকর| একভাগ কমে = 
গেলে সংরক্ষণ ক্ষমত| দ্বিগুণ হয়। _ 

ধান, গম; ভুট্টা প্রভৃতি বীজের ৯০? ০ফাঃ = 
তাপমাত্রা এবং বিভিন্ন আদর তায় সং রক্ষণ সতী 















বীজের আর্দ্রতা _ সংরক্ষণ সময় = 
(শতকরা ভাগ ) ২8 
১১-১৩ ৬ মাস 
১০-১২ | ই বছৰ 
৯ ৃ Be SE 
৮৯ ৃ ৪.৯ ক 







তৈলবীজের জন্য উপরোক্ত ছকের প্রতি , 
ক্ষেত্রে শতকরা ৩ ভাগ আঞ্ৰ'তা কমিয়ে দিলে 
একই হারে সংরক্ষণ ক্ষমতা পাওয়া যাবে 1 
দি শস্তের আর তা শতকরা এ 















বশীর ভাগ পোকামাকড়ের হাত 
পাওয়া যায়। শস্তে জলীয় পদার্থের 
7 ১০ ভাগের ওপর উঠলেই 








কীটপতঙ্গের নাম 


গমের খাপর! পোকা 
(198০9৫67109 21917911017) 


চেলে পোকা 
২ (51690171105 oryzae) 
৩ সুস্রি পোক! (চাল গমের ) 


(Rhizopertha dominica) 


_ উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে বেশীর 
ভাগ কীট পতঙ্গই (গমের খাপর! পোকা ছাড়া) 
শস্তের আদ্র ত| যখন ৯-১০% তখনই বংশ 
বিস্তা র করতে শুরু করে এবং ১১-১৪% আদ্রতা 
বংশ বিস্তারের পক্ষে খুবই অনুকূল। এঁ তথ্য 
থেকে ত আরও জানা যায় যে “প্রয়োজনীয় সৰ্বনিয় 


হি 


অ তার” নীচে শস্তের আব্রতা থাকলে পোক৷- 
মা ডের বংশ বিস্তার করা এবং জীবন ধারণ 
করার ক্ষমতা থাকে ন|। 

 শস্ত বা বীজ প্রথম গোলাজাত করার সময় 
aw ভাল করে শুকিয়ে নিলে জলীয় পদার্থের 
পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু পরে আর্দ্র 
আবহাওয়ার সংস্পর্শে থাকার ফলে শস্তের জলীয় 
পদার্থ বেড়ে যায় এবং এটা বাড়তে থাকবে 
রা পযন্ত ন| আবহাওয়ার জলীয় বাষ্প এবং 




















টি _ কীটপতক্গের বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় আর্ত ( Bie 9 





অবস্থায় শস্ত খুব তাড়াতাড়ি দা হয়ে যায় 1. 


তন. 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ-ভাত্র-আশ্বিন £ ১৬৮১ _ 
পড়ে। কারণ শস্তে জলীয় পদার্থের পরিমাণ 
যত বাড়তে থাকে পোকা-মাকড়ও তত দ্রুত বংশ বে 
বিস্তার করে। নীচে দেওয়া তথ্য থেকে বিভিন্ন _ 
কীট পতঙ্গের জীবন ধারার কিছুট| পরিচয় [_ _ 
পাঁওয়| যাবে। 














স্ন লজ 


প্রয়োজনীয় সৰ্বনিম্ন = ৷ 
আদ্রতা (শতকর! ভাগ) (শতকরা ভাগ) 
০-১+৯ ৯582 
৯'৫-১১ ১৪১৪৭: 
৯১০ ১১-১৪ 


শস্যের জলীয় পদার্থের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা 
হয়। গুদামের আপেক্ষিক আঞ্জ'ত| বেড়ে বা 
কমে গেলে শস্তের জলীয় পদাৰ্থও বেড়ে বা কমে. 
যাবে। কোন ভেজ! ব| স্যাতস্তেতে জায়গার 

‘স্পর্শে থাকলে বা স্যাতস্তেতে আনহা বে 
থেকে শ্ত জলীয় পদার্থ টেনে নিতে পারে। .. 

কোন কোন সময় শস্তের বিভিন্ন অংশের 
তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার জন্যও বিভিন্ন 
অংশের জলীয় পদার্থের হেরফের ঘটে। .. 

গোলা বা পাত্র যদি বায়ুরোধক হয় তবে 
শস্যের জলীয় পদার্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন। কারণ বায়ুরোধক পাত্রের শস্যে 
জলীয় পদার্থের পরিমাণ ৫% এর নীচে থাক! 
প্রয়োজন । এর উপরে হলেই বাই না 

















| অত্যন্ত বেনী জলীৰ ক শস্তকে 
ৃ কামার রোদে শুকাতে গেলে ব| স্তপাকৃতি করে 
রাখলে বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় 
এবং খাগ্ভশস্ত গুমোট হয়ে দলা বেঁধে নষ্ট হয়ে 
_ যেতে পারে। 

৩) তাপমাত্রা 

ৰ কীটপতঙ্গের বংশ বিস্তারে তাপমাত্রার 


_ প্রভাবও অগ্ততম। শস্তের যে অংশে পোকা- 
_মাকড় বা ছত্রাক আক্রমণ করে সে অংশের 
_ তাপমাত্রা! বেড়ে যায়। শস্যের তাপ পরিবহণ 
_ ক্ষমত| কম থাকার জন্য সেই অংশের তাপমাত্রা! 
_ অনাক্ৰান্ত অংশের তুলনায় বেশী থাকে এবং 
_ {হিট পকেট? এর স্থষ্টি করে। এই তাপমাত্রা 
_ শেষ পর্যন্ত এত বেড়ে যেতে পারে যে সেই 
_ অংশের পোকা-মাকড়ই মার! যায়ঃ কিন্ত 
_ ছঃভাগ্যবশতঃ সেই অবস্থা আসতে যত সময় 
_ লাগে ততদিনে সেই যায়গার শস্তও দলা বেঁধে, 
পচে নষ্ট হয়ে যায়। 

হি সংরক্ষিত শস্তের মাঝখানের তাপমাত্রা এবং 
_ অন্যান্য অংশের তাপমাত্ৰ৷ এক থাকে না। 
_ শস্তের নিজের স্বাস ক্ৰিয়া এবং পোকামাকড়ের 
আক্রমণে সংরক্ষিত শস্তের মাঝামাঝি যায়গার 
| তাপমাত্র। বেড়ে যায় এবং ক্রমশঃ ধারের দিকের 
তাপমাত্রা কমতে থাকে। পোকামাকড়ের 
_ শ্বাস-প্রশ্নাসের জন্য জলীয় পদার্থের পরিমাণও 
_বেড়ে যায়। গুদাম বা সংরক্ষণ পাত্রের যে দিকে 
রোদ বা গরম হাওয়া লাগে সেদিকে 
তর তাপমাত্র! বেড়ে যায় এবং ক্রমশঃ কমতে 
অপরদিকের তাপমাত্রা সবচেয়ে কম 






































সেখানকার শস্তের জলীয় পদার্থের পরিমাণ 


আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে সেই জায়গাগুলি & 
পোকা-মাকড়ের আক্রমণের লক্্যস্থল হয়ে পড়ে। _ 
সুতরাং গুদাম বা সংরক্ষণ পাত্রগুলি এমন হওয়া 
প্রয়োজন যার তাপ পরিবহণ করার ক্ষমতা কম। 1 
এ বিষয়ে সংরক্ষণ স্থান নির্বাচনের উপরও বিশেষ _ 
গুরুত্ব দিতে হবে। শস্ত যেখানে রাখা হয়েছে 
সেখানে বায়ু চলাচলের স্থুযোগ থাকলে ‘হিট _ 
পকেট? স্থষ্টি হতে পারে না। শস্য রাখার টা 
পাত্রগুলিতে যাতে সরাসরি রোদ ন| লাগে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরীক্ষায় দেখ৷ _ 
গিয়েছে যে তাপমাত্র। ১০০ ফাঃ কমলে সংরক্ষণ টা 
ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়। 
(৩) অক্সিজেন ৷ 
বীজেরও প্রাণ আছে। অন্যান্ত প্রামীর মত :; 
বীজও বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয়। বীজকে _ 
বাচিয়ে রাখার জন্য যে সামান্য পরিমাণ 
অক্সিজেনের দরকার পোকা-মাকড়ের বীচবার জন্য 
তার তুলনায় অনেক বেশী অক্সিজেনের দরকার । 
সব পোকা-মাঁকড়ের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা 
এক রকম নয়। এমনকি একই পোকার ডিম, _ 
শুককীট এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জীবনধারণের জহা _ 
সমান পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়না। _ 
গমের খাপর| পোকার বেলায় দেখা গেছেযে . 
অক্সিজেনের পরিমাণ ১৬'৮% নীচে হলে ডিম 
নষ্ট হয়ে যায়। বাঁচার, জন্য ছোট শুককীটের 
প্রয়োজন ৫' উর অক্সিজেন এবং বড় শুককীটের, 
১%। স্বতরাং যে পাত্রে ১8৭ 






















১৮% এর এ নীচ থাকবে দেখা 
৭ ফলে উত্তপ্ত জায়গার শস্ত শুকনো হতে ককীটের 
_ ধা এবং সেই সা বাপ গজ জায়গায় জমে 


লাল বাক করতে পারবে 











_ বনুদ্ধরা £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখা। 
পাকা! শন্তের ০-১'৯% আদ্র তাতেই বংশ 
করতে পারে। ফলে শস্য যত ভাল 
|_ করেই শুকানে। থাকন| কেন এবং শস্তের জলীয় 
+ পদার্থ যত কমই হোক না কেন; এই পোকার 
আক্ৰমণ থেকে রেহাই নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
যে পাত্রের অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে রেখে 
মন করা সহজ । 
দ্য সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ  বায়ু-রোধক 
ত্রর বিশেষ প্রয়োজন নেই ৷. কেননা সম্পূর্ণ 
ৱরোধক পাত্রে যদি কোনভাবে শস্তের জলীয় 
পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়, অর্থাৎ শতকর! 
৫ ভাগের উপরে যায়» তবে শস্য তাড়াতাড়ি নষ্ট 
হয়ে যাবে।  স্থতরাং শস্ত খুব ভাল করে 
শুকিয়ে নিয়ে যদি এমন একট! পাত্রে রাখা 
র. মোটামুটি বায়ু-রোধ ক্ষমতা আছে 
মান্য - বায়ু চলাচল করে এমন পাত্র), 
তবে শস্তে পোক!-মাকড়ের আক্রমণও সীমিত 
থাকবে ।.. পাত্রের তুলনায় শস্তের পরিমাণ 
যি খুব কম হয় তবে পাত্রের অনেকখানি 
” অংশ খালি পড়ে থাকে৷৷. ফলে সেই শস্তে 
_ পোকা- করলে জীবন ধারণ 
পু প্রচুর পরিমাণে 
তরাং পাত্রে নর 























ঘর ব| গুদামের মেঝের আদ্রতা 


রোধের ক্ষমত| থাকতে হবে। যে সব অঞ্চলে _ 
বৃষ্টি বেশী হয় সেখানে গুদামের মেঝেতে প্রথমে = 
বালি দিয়ে তার উপর বাঁশ বা কাঠ সাজিয়ে = 
মাদুর ধা চাটাই বিছিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে = 
ভাল হয় যদি প্রথমে আধ হাত উচু করে কাঠ. 
সাজিয়ে তার উপর কাঠের তক্তা পেতে _ 
দেওয়া হয়। 5 
৪। গোলাঘর বা সংরক্ষণের ১ রে 
ভালভাবে বায়ু চলাচল করলে শস্ত শুকনো থাকে৷ _ 
‘হিট পকেটের; স্থষ্ঠি হয়না এবং শস্য সহজে নষ্ট + 
হয়না। স্বুতরাং যে ঘরে শস্য৷ রাখা হয় তার _ 
দরজ| জানলা মাঝে মাঝে খুলে দিয়ে বাহ ৃ 
চলাচলের সুযোগ করে দিতে হবে । 
৫। বস্তায় রাখা শস্তের নাচে৷ ৷ ও 
দিকের বস্তার তুলনায় নীচের বস্তার শস্যের 
জলীয় পদার্থ অনেক বেড়ে যায়। তাই মাঝে = 
মাঝে ওপরের বস্তাগুলি নীচের দিকে এবং 
নীচেরগুলি ওপরের দিকে সাজিয়ে রাখতে হবে। 
অন্যান্য পাত্রের বেলায় পাত্রের ভিতরের 
মাঝে মাঝে নেড়ে-চেড়ে দিতে হবে। = _ 
৬। বস্তা ব| অন্য যে কোন পাত্রে 
একাধিকবার শস্য রাখতে হলে প্রতিবার সেই _ 
পাত্র ভাল করে পরিষ্কার করে এবং সম্ভব হলে _ 
শোধন করে নেওয়া দরকার। টি 
বস্তাগুলি ১২ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রেখে কড়া _ 
রোদে শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। টিন বা 
কাচের পাত্র গরম জলে ধুয়ে নিলেই ভাল হয়। 
৭। ঘরের মেঝে, দেওয়াল ও ছাদ পরি এ 
করে সব আবর্জন! : পুড়িয়ে দিতে : হবে। কোন 
জায়গায় ফাটল বা হয | গর্ভ থাকলে: গল 
করে বন্ধ করে দিতে হাক. ! 






























বস্ুন্ধর! £ ষড়বিংশ বর্ষ £ ৪ৰ্থ-৫ম-৬ষ্ঠ সংখা। 


৮। শস্য গুদাম-জ।ত করার আগে গুদামের 
দেওয়াল, মেঝে ও ছাদে কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে 
নিতে হবে। ১০০ লিটার জলে ম্যালাথিয়ন 
ই-সি (সাইথিয়ন প্রিঃ গ্রেঃ) ১ লিটার অথব৷ 
নুভান ১০০ ই-সি ১০০ মিঃলিঃ মিশিয়ে ৩ লিটার 
মিশ্রণ প্রতি ১০০ বর্গমিটার এলাকায় ছেটাতে 
হবে। নুভান ব্যবহারের পর ৩-৪ ঘণ্টা গুদাম 
ঘর বন্ধ রাখ! প্রয়োজন। 

৯। বস্তায় রাখ! খাছ্যশস্যের বেলায় প্রতি 
বস্তার চারপাশে উপরোক্ত হারে ম্যালাথিয়ন 
ই-সি ৩০-৬০ দিন পর পর অথব| নুভান ১০০ 
ই-সি ১০-১৫ দিন পর পর পোকার আক্রমণ 
দেখে ছেটান যেতে পারে। 

প্রতি বস্তার চার পাশে ২০-৪০ গ্রাম 
ম্যালাথিয়ন ৫% গুড়ে। ১৫ দিন পর পর ছড়িয়ে 
রাখলে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষ। পাওয়৷ 
যেতে পারে। 

১০। খাগ্ভশস্তের মধ্যে কোন কীটনাশক 
ওষুধ মেশান উচিত নয়। বীজের জন্ত রাখা 
প্রতি টন শস্যে ২০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন ৫% 
গুড়ে! মিশিয়ে দেওয়। যেতে পারে। তবে 
ভবিষ্যতে এই শস্য বীজ ছাড়া অন্য কোন কাজে 
ব্যবহার করা যাবে ন| ৷ 

১১। কাঁটাক্রান্ত শস্য ধূমায়মান ওষুধের 
সহাযো দমন করা যেতে পারে । তবে এ সমস্ত 
ওষুধ ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। 
বিশেষজ্ঞ ব| অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া এই 
ওষুধ কখনই ব্যবহার করবেন না । 

এই ওষুধ ব্যবহারের সময় গুদাম ব| শস্য 

রাখা পাত্রগুলিকে বায়ুরোধক অবস্থায় রাখতে 
হবে ৷ সম্পূর্ণ গুদামকে বায়ুরোধক করার 


৪২ 


অস্থুবিধ। থাকলে লাটে সাজান বস্তাগুলিকে 
একট! বড় ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে বায়ুরোধক 
কর! যেতে পারে । ওষুধ ব্যবহারের সাথে সাথে 


ত্রিপলের চার ধার মেঝের উপর ভাল করে +» 


বিছিয়ে দিয়ে এমনভাবে কাদামাটি দিয়ে ঢেকে 
দিতে হবে যেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বায়ুরোধক 
থাকে। অনুরূপভাবে টিনের পাত্রের জোড়ের 
মুখ এবং ঢাকনাও কাদামাটি দিয়ে ঢেকে দিতে 
হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাটিতে ফাটল দেখ! 
গেলে আবার সেই অংশে কাদামাটি লেপে 
দিতে হবে। 

ধূমায়মান ওষুধ ব্যবহারের আগে শস্যের 
জলীয় পদার্থের পরিমাণ এবং আবহাওয়ার 
তাপমাত্র। জান! বিশেষ প্রয়োজন ৷ কারণ ওষুধের 
যে মাত্রায় পোকা-মাকড় দমন হয় সেই মাত্রায় 
শস্যের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে 
পারে। এজন্য ধূমায়মান ওষুধ ব্যবহারের সময় 
আবহাওয়ার তাপমাত্রা ৩০০ সেঃ ( ৮৫০ ফাঃ) 
এর নীচে এবং শসোর জলীয় পদার্থের পরিমাণ 
১২% নীচে থাকা প্রয়োজন। 
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১) গুদামের মেঝে এমনভাবে তৈরি করতে 
হবে যাতে মেঝের তল! দিয়ে গৰ্ভ করে ই'ছুর 
ঢুকতে না পারে। মেঝে এবং দেওয়ালের 
| (১২ ফুট পৰ্যন্ত) উপর আলকাতর! দিয়ে দিন । 
_ ২। বাইরে থেকে ইছুরের সব প্রবেশ পথ 
_ ত বন্ধ করে দিতে হবে যেন কোন ফাঁক না থাকে। 
'_ ৩। গুদাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। 
_ কোন রকম আবর্জন! জমতে দেওয়া চলবে ন| 
8 খুদামের ভেতরে কোন গর্ত নজরে 
_ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ভাঙ্গ! কাচের টুকরো, 
_ বা U ও সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে ৷ 
__ ৫) সরকারী গুদামের ভিতর খাবার থাকে 
_ প্রচুর। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য ই'হুরকে জল 
তেই হবে। তাই সরকারী গুদামের ভিতর 
বিষ-মিশ্রিত জল রাখলে ই'ছুর সেই জল 
খেয়ে মার! যাবে। এরজন্য ওয়ার ফেরিন 
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বসুন্ধর! £ শ্রাবণ-ভাদ্র-আঙ্বিন £ ১৩৮১ 















ব্যবহারের পর কতদিন পৰন্ত 















চি বায়ুরোধক রাখতে হবে 
[১1 মিথাইল-ব্ৰোমাইড ৫০০ গ্রাম প্রতি ১০০০ ঘন ফুটে ১ দিন 
_ ৷ । কার্ধন-ডাই-সালফাইড = ভনগীযালন ৯ ME 
| ফস্টক্সিন ৷ ৫-১০টি বড়ি প্রতি টন শস্তে ৫৭৮ 
| সেল্ফস্‌ _ ১৩টি বড়ি » » » ৫-৭ > 
(প্রতিটি তিন গ্রামের বড়ি) 
৫1 ইথিলিন-ডাই-ব্ৰোমাইড . ৩০ মিঃলিঃ ৮ ৮ ৮ 3 
-ডি-সি-টি মিশ্রণ ৩'৫ লিঃ... 9৯ ৩» 
(ভিউ ফিউম-৭৫) অথবা 
8. ৩০০ মিঃলিঃ প্রতি ঘন মিটারে ্‌ 
ৰ ইঁদুর মারার ব্যবস্থা ( রোডাফেরিন )-‘এস’ একভাগ, ২ ৰ ল 


মিশিয়ে রেখে দিন গুদামের নানা স্থলে । 
সাধ!:ণের ঘরের জন্য ১ ভাগ ওয়ার ফেরিন 
(রোডাফেরিন)-:সি”, ১৫ ভাগ খাবারের স 
মিশিয়ে ব্যবহার করবেন। এই বিষ ক্ৰমা* 
ব্যবহার করতে হবে। বিষাক্ত খাবার বা! 
৪-৫ দিন খাবার পর ই'ছরগুলি মার! যাবে | 
জিঙ্ক ফসফ|ইড ব্যবহার করেও ই" দুর মার 
পারেন। প্রথম তিনদিন শুধু খাবার ব্যবহার 
করার পর যে যে জায়গার খাবার ই'হ্র খেয়েছে 
সেই জায়গাগুলিতে ১ ভাগ ওষুধের সঙ্গে ২৫ 
ভাগ খাবার, ২ ভাগ গুড় এবং ১ ভাগ তে 
মিশিয়ে বিষাক্ত টোপ ব্যবহার করুন। ৩ দিন 
পর আর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। 
গুদামের মেঝেতে ই'ছরের বাসার একটি ছা ছাড়া 
সব গৰ্ভ বন্ধ করে প্রতি খোলা গর্তে ২টি সেলফস 
বড়ি ঢুকিয়ে গর্ভের ন বন্ধব করে ন দিতে হবে | 


পৃশ্চিমবাংলায় ধান চাষ হয় মোটামুটি 
৫২ লক্ষ হেক্টরে। তার মধ্যে আমন ধানের চাষ 
হয়ে থাকে প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টরে বা মোটামুটি 
এক কোটি একরে ৷ এই ব্যাপক ধান চাষের 
এলাকার ফলনের ওপর পশ্চিমবাংলার জন- 
সাধারণ নির্ভরশীল। যে বছর কোন কারণে 
আমন ফসল মার খায়) সে বছর হাহাকার পড়ে 
যায়। আর, মোটামুটি সুফলার বছরে খা 
ঘাটতির পরিমাণ কম থাকে। 
গত পাঁচ বছরের গড় ফলনের ক্ষেত্রে 
আউশ/বোরো! ব| গম চাষে যে উন্নতি লক্ষ্য কর! 
যাচ্ছে, আমনের ক্ষেত্রে তা প্রায় স্থিতিশীল। 
গড় ফলন হেক্টর পিছু মাত্র ১২০০ কেজি চাল। 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 





বনবিহারী চক্রবর্তী 
নু 


যেহেতু আমনের ফলনের ওপরেই পশ্চিম 
বাংলার খাছের উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে, 
সেহেতু আমনের ফলন বাড়াবার ব্যাপারে কেবল 
কৃষকেরাই চিন্ত| করছেন তাই নয়; কৃষি 
বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছেন। 

এ পর্যন্ত যত রকম বেঁটে জাতের অধিক 
ফলনশীল ধান বীজের উদ্ভব হয়েছে আমন 
মরস্থমের পক্ষে তার ফলন কৃষিজীবিদের মনে 
বিশেষ রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হয় 
না। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। খরিফ 
মরস্থমে প্রধান সমস্যা বলতে গেলে জলসেচ ও 
নিকাশের। বড় সেচ প্রকল্পগুলি থেকে খুব 
বেশীহলে আমন চাষের জন্য আবাদী জমির 










সেচ দেওয়া হয়। বড় প্রকল্প- 
সচ বাবস্থ| বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল | 
: বলা বাহুল্য, ভাসিয়ে সেচ দেওয়| পদ্ধতির সঙ্গে 
প্রচুর মৌস্থুমী বৃষ্টির ফলে অনেক সময় প্লাবন 
দেখা দেয়। ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দেয়। ফসল 
নষ্ট হয়। আবার, সেচ. নালার ত্রুটির দরুন 
| ভাগের এক ভাগ জল চাষবাসের 
কানে| কাজে লাগে না । ক্ষুদ্ৰ ও মাঝারি সেচ 
থেকেও কিছু জমিতে গত: কয়েক বছর 
চের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। 
এট! গেল সমস্যার একটি দিক। জমির 
_ অৱস্থান অনুযায়ী, মাটির উৎকর্ষ সাধন কিংবা 
_ আগাছ| দমন করে, সুষম রাসায়নিক সারের 
যথা; ববি প্রয়োগ এখনও আমন চাষের জমিতে 
ব্যাপকভাবে করা যায় না। বোরো চাষে 
রঃ রোগ-পোকার আক্রমণ দমনের জন্য যথেষ্ট 
__ আগ্রহী হলেও আমন চাষের ব্যাপারে ততটা 
_ উৎসাহ দেখা যায়-না। বোরো, গম; পাট, 
_ আলু ইত্যাদি চাষে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করার 
কথা ভাবা হয়ে থাকে আমন যেন সে তুলনায় 
_ উপেক্ষিত। অথচ, আমন চালের ওপর দেশের 
চৈ মানুষ এখনও বেশী নির্ভরশীল ৷ আরে! মজার 











_} কথা হচ্ছে বৰ্ধমান জেলার সংগতিপন্ন কৃষকেরা 


_ এখনও আউশ বা বোরে ধানের চালের স্বাদ 
প্র করতে অভ্যস্ত হননি ৷ এমনিতেই সীত।- 
শালঃভাসামাণিক বা বিঙ্গাশাল ছাড়া তাদের 
ঠ না নিদেন পক্ষে কলম! বা নাগর!) 
কৃষি বিভাগের এইসব বাছাই করা আমনের 
তগুলিরও ফলন খুব খারাপ নয়, কিন্তু আজ- 













ৃ কাল, এদের ফলনও মনে লাগে না। গত বছর. 
আমন মরহমে বৰ্ধমান জেলায় একমাত্র বিশ্বাস- = 





২-২১ ধানের ফলন ঠিকমত পাওয়া নারে না। ৃ 


বহুন্ধর! £ শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮১ 
ঘাতকতা করেনি “পঙ্কজ”। অশ্তেরা যেখানে রঃ 
বিঘে ভু ইতে ৮-১০ মণ, পঙ্কজের ফলন সেখানে = 
১৪-১৫ মণ সহজেই পাওয়া গেছে। অবশ্য সব _ 
জমিতেই ত আর পঙ্কজেরচাষ চলে না। একমাত্ৰ _ 
মাঝারি ও মাঝারি: ছি দিতে পঙ্কজ ভাল 
ফলন দেয়। : মি 

রবি মরস্থমের মতো নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থায় ॥_ _ 
যেমন অপৰ্ধাপ্ত ফলন পাওয়া যায় সেরকম খরিফে ৷ 
সম্ভব কি? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই কৃষি 
বিজ্ঞানীর! কাজ শুরু করতে চান। 
সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান যার রা 
পশ্চিমবাংলায় আমন ধান চাষের সমস্তা ও তার _ 
সমাধান-কল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কৃষি _ 
বিভাগের সহযোগিতায় বর্ধমান জেলার গলসী- 
২নং ব্লকে একটি ‘ফলিত ধান্য গবেষণা প্রকল্প’ 
চালু করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। গলসী 
সারুল, উর, ছোট মুগিয়া; খানো। বড় : 
গ্রামের প্রায় ছু হাজার হেক্টর জমিতে এ! 
অনুযায়ী নান! ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান _ রে 
হবে। এই এলাকায় ডি-ভি-সি খালের সেচের 
জল পাওয়া যায়। এ সব জমির আকৃতি, গঠন 
ইত্যাদি পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার আমন - 
জমির সঙ্গে সামগ্জস্তপূর্ণ। কৃষকেরাও প্রগতি 
শীল। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের কৃষিজীবিরা বি 
আমন মর্স্লমে যেমন নাগরা। ভাসাম৷নিক, _ 
ঝিঙ্গাশাল, কলমা, রঘৃশাল ও লাঠিশাল ধা 
চাষ করে থাকেন, তেমনি জয়া, আই: আঃ 
আই-আর-২০, পুসা ২-২১ এবং প পন 
চাষেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দেখা গেছে, নীচু 
আমনের জমিতে জয়, রত্না, আই-আর-৮ ॥ পুস। 









































নু এই রামগুলিতে িকষিতের : হার, র মোটামুটি 
রি শতাংশ। চাষবাসের কাজে নেতৃত্ব দিয়ে 
_ থাকেন লেখাপড়। জান প্রগতিশীল কৃষক এবং 
শিক্ষকেরা । 

প্রশ্ন উঠতে পারে সরকারি খামারগুলিতে 
_ যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে; তখন 
_ কৃষকদের জমিতে এই ধরণের প্রচেষ্টার কি 

কোনো দরকার আছে? গত ১৫ই জুন সারুল 
_ স্কুলে ফলিত ধান্য গবেষণা প্রকল্পের উদ্বোধন 
করতে গিয়ে জেলার নিবিড় কৃষি প্রকল্পের যুগ্ম 
১ কৃষি অধিকর্তা শ্রী অমল কুমার মজুমদার বলেন, 
কৃষি বিজ্ঞানী এবং কৃষিজীবির! এক সঙ্গে হাতে 
_ হাত মিলিয়ে কাজ করে আমন ধান চাষের 
_ সমস্তাগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবেন। 
_ ফলিত ধান্য গবেষণ! প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য 
্যাখ্য। করে জ্ৰীমজুমদার বলেন যে, চাষবাসের 
আধুনিক কল! কৌশল একযোগে প্রয়োগ করে 
| ফলাফলের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ কৰ্মসূচী 
__ প্রণয়ন করতে হবে। 
__ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তা খ্ৰী বিষ্ণুপদ 
_ মণ্ডলের পরামর্শ অনুযায়ী এই প্রকল্পে যে সব 
বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হবে সেগুলি 


৬. 
i: 




















ক) আমন মরস্ুমের উপযোগী গ্রহণযো গ্য- 
নের রোগ এবং কীট প্রতিরোধক অধিক 
[নশীল ধানের জাত নির্বাচন । 

সঠিক মাত্রায় সুষম রাসায়নিক সার 
বহারের সঙ্গে আগাছ। দমন ব্যবস্থ। কাধকর 


উপযুক্ত তদারকি। = 


_ দিনে পশ্চিমবঙ্গকে খাচ্ছে স্বয়স্তরতার 
সেচের জলের হু নার» এবং জল 





বসুন্ধরা আবণ-ভাঙ-আমিন : £ ১৩৮১ 


নিকাশ ব্যবস্থা 1 


ঘ) রোগ-পোকা দমনের জন্য পা ক রে 
রক্ষার ব্যবস্থা! । _ সু 

ও) জমি ও জলের সার্থক ব্যবহারের জগ 
যথাযথ শস্থা পর্যায় স্থির কর! ৷ 5 

চ) প্রয়োজন বোধে মাটির উন্নতি ঘটানে| ৷ 

ছ) চাষবাসের কাজে কৃষিযন্ত্রপাতির প্রচলন। 

রাজ্য কৃষি বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই 
গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলবে। কটকের কেন্দ্রীয় 
ধান্য গবেষণ| কেন্দ্রের সুপারিশ এবং পরামর্শ = 
অনুযায়ী চু চুড়ার সরকারি ধান্য গবেষণা কেন্দ্র. 
চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব = 
নেবেন। আমন ধান চাষের সমস্যার ওপর _ 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি অনুসন্ধান 
করবেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্তালয়। সেচের জলের ৷ 



















অধিকর্তার (জল ব্যবহার ) উপর। তিনি জলের 
সুষ্ঠু ব্যবহার এবং নিকাশ ব্যবস্থা তদারকি করবেন 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ! সংস্থার জল বিজ্ঞান 
কেন্দ্রের স্থপারিশ এবং পরামর্শ অনুযায়ী 7. 
বর্ধমানের সেচ শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের _ 
সাহায্য এবং পরামর্শ এ ব্যাপারে হনে সহায়ক = 

হবে। 
কৃষিজীবি এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের ৰোধ 
প্রচেষ্টায় আমন ধান চাষের সমস্যাগুলির সমাধান 

করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্ধমান জেলার 
গলসী-২নং ব্লকে যে ফলিত ধান্য গবেষণ| কেন্দ্র 
স্থাপন কর! হয়েছে, আশা কর! যায় যে, আগামী 








৷ পৌঁছে দিতেও তার গুরুত্ব হবে ৰ অপরিসীম 





হেমেল্দ কুমার সিংঘল 





_জিবর৷ মসলারপে ব্যবহার কর! হয়। এছাড়। 
ওষুধ তৈরী করতেও জিরা কাজে লাগানে। হয়। 







গ্রাছ। এই মসলাটিতে আছে প্রোটিন, স্নেহ 
পদার্থ, কাৰোহাইডেট ও আশ জাতীয় উপাদান ৷ 
এছাড়া এতে ক্যালসিয়াম, লোহা প্রভৃতি খনিজ 
পদাৰ্থ, খাদ্তপ্ৰাণ ‘এ’ ও ‘সী’ এবং নিকোটিনিক 
_ এযাসিড প্রভৃতি পায়| যায়। জিরাতে যে সব 
_ উপাদান আছে তাদের পরিমাণ নীচে দেওয়া 
তল 





শতকরা ১১৯ ভাগ 


5) ১৮৭ ত? 


গন প্র: খা 39 ১৫০ ;; 
কাধোঁহাইড্ৰেট-- _ 3২০৬৬. ); 
ৰ ন ঃ ১২5 রঃ 


জরা রবি খন্দের ফসল । এটি মৌরী প্রজাতির 


জমিতে জল নিকাশী ব্যবস্থা থাকা উচিত ।_ 












জির| নাকি প্রথমে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে 
উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকে অন্তান্য জায়গায় _ 
নিয়ে গিয়ে চাষ করা হয়। ভারতে এই মসলাটি টু 
প্রধানত: রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশে হয়ে থাকে। _ 
যে সমস্ত অঞ্চলে বছরে প্রায় ৭৫ সেমি, ব্ধা হ্য় oo 
সেখানে জিরার চাষ কর! যেতে পারে। 

আমাদের দেশে ছু ধরণের জিরার চাষ করা = 
হয়। একটি হচ্ছে সাদ! জিরা। এটি সাধারণতঃ 
মসলারূপে ব্যবহার কর! হয়। অন্তটি কালো _ 
জির|। এই ধরণের জিরা! ওষুধপত্রে ব্যবহার _ 
করা হয়। 8 
যে জমিতে গমের চাষ করা যায় ৰান 
জিরার চাষও ভাল হয়। এর জন্য মাটিতে জৈব 
উপাদান থাক! দরকার। এছাড়া জিরা! চা 







জমি তৈরি ও না পশুধাদের ফস 





নট বহর ই বড়বিংশ বৰ্ষ : ৪্থ-৫ম-৬ষ্ট সংখ্যা = 


চাষ করার পর জিরার চাষ করা হয়।.. সেরকম 


_ ক্ষেত্রে পশুধাগ্ের ফসল কেটে নেবার পর মাটি 
__ ৬প্টানে| লাঙলে হাল দিয়ে ফসলের অবশিষ্ট খড় [| 
ও শিকড়ের টুকরো তুলে বেছে পরিস্কার করে = 


ফেলতে হবে। তারপর হেক্টর প্রতি ২৭৫ কুই- 
রে টালের মত পচা গোৰ স্‌ মিশিয়ে দেশী 






ব্যবহাৰ করতে হবে। 

বীজ বোনার সময় ও বীজের পরিমাণ ৫ 
ৰজ ঝোনার। সময়ের ওপর ফলন অনেকটাই 
র.করে। ভাল ফসল পেতে হলে তাই ঠিক 
_ সময়ে বীজ লাগাতে হবে। উত্তর প্রদেশে জিরার 
বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হল: অক্টোবর মাঁস। 
_ অন্ততঃ পক্ষে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 
_ তে নিশ্চয়ই বীজ লাগিয়ে ফেল! দরকার । 

_ টি বীজ বোনার পদ্ধতির ওপর বীজের পরিমাণ 
_ নির্ভর করে): যদি সারি করে-বীজ লাগানো হয় 
? তাহলে একটু কম বীজ লাগে। ছিটিয়ে বীজ 
| বেশী বীজ লাগবে ।--তবে মোটামুটি 
ভারে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কিঃগ্ৰাঃ বীজই যথেষ্ট । 
বীজ বোনার পঙ্কতি বীজ বোনার ঘট 




























বীজ বোন| হয় 1 


দুরত্ব রাখা. দরকার 


মত জির! পওয়! যায়। 


১। ছিটিয়ে বোনা-এতে বীজ ক্ষেতের 
[রিদিকে ছড়িয়ে বোনা হয়। কিন্তু এতে 
নি দেওয়া! ও পরিচর্যার কাজ ভালভাবে কর! = 
লনও বিশেষ ভাল হয় না। 
| জী ১ সারিতে _ 





ও গাছগুলির পরস্পরের মধ্যে প্র 
এইভাবে বৰ জ লাগালে 
এতে 



























নিড়ানি দেওয়া প্রভৃতি কাজ সহজ হ হয়।. 
ফলনও বেশী পাওয়া যায়। | 
বীজ লাগাবার আগে প্রা AL বা পৰ্যন্ত 
বীজগুলি জলে ভিজিয়ে রাখা দরকার। তার 
জল থেকে বের করে সেগুলি ছায়াতে শুকিয় 
নিতে হয়। এরপর সেগুলিতে ছাই ও সা 
মিশিয়ে ক্ষেতে লাগাতে হয়। 2 
নিড়ানি ও সেচ $ চাষের জমি থেকে 
মাঝে খুরপি দিয়ে আগাছা পরিস্কা, 
হবে । সাধারণতঃ তিন চার বার নি 
দরকার হয় ৷; on 
= নিড়ানি দেওয়ার প্রায় ' 
দিতে হবে।. প্রথমবার. 
প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে।. 
বার সেচ দেওয়ার দরকার হয়। = 
ফসল তোল! ও ফলন ঠ. মাচ-এপ্রিলে 
ফসল পাকতে আরম্ভ করে । মার্চের শেষের দিকেই 
ফসল কাট। শুরু করতে হবে। ঠিকভাবে চাষ ৷ _ 
করতে পারলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৪ য়া 
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| পানী < ne 
জাষবাসে জৈবসার বা ব্ৰহাৰের টা 
প্রয়োজনীয়তা = 
সমযেন্দ্ৰ নাথ দ্য 
বর সাজি 
পেঁপের চাব ৮... , 
বনবিহারী চক্ৰত 
ধানের গন্ধী পোক৷ :... 
পুণ্যত্ৰত বি 
ব্যবহারের আগে বীজের গুণাগুণ যা 
হয়েছে কি? 
_ নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
_ সম্পাদিকা : স্থলেখ। ঘোষ কনার _ টি |} 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থ| ৰ গান রা ৰ 
্ বদন 0. উন্নত প্রথায় মন্ুরের চাষ করুন 
| মটরশুটির চায় > 
হরেন মরে সেনগুপ্ত 
| কাণ্তিকে আখের চাষ... 
হরেন নাথ বস্তু = _ ৰ 
ররি মরস্থুমে পশ্চিমবঙ্গে খান্ছোৎংপাদন = 
= চিত্রবার্তী =; 
| রাই ও সরষের চাষ = হি 
| এগিয়ে চলেছে বান. 2 









ৰ ৱ রা ॥ 









_ কাঙিক আমন ধান তৈরির মুখে। দেশী 
আমন ধানে এ মাসের প্রথম থেকেই ফুল আসতে 
শর ধানে দুধ এলে অনেক জায়গায় 
[ দেখা যায় গন্ধী পোকার আক্রমণ হয়েছে। সময় 
_ থাকতে তাই এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া 
_ দরকার। যাতে পোকার আক্রমণে ধানের 
ৃ কৃতি না হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ 
এ সময় গাছে ছেটানোর ব্যবস্থা করা দরকার । 
অধিক ফলনশীল জলদি জাতের ধান যাঁরা 
বু [নে ছিলেন তারা ধান কাটার পর সেই জমিতে 
কি শস্তের চাষ করবেন তা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে 


্‌ এ বছৰ আৱত ১৯৭৪-৭৫ সালে রবি চাষের 
কউ পাদন লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ২৫ লক্ষ টন 
া্ঘশস্তের। এর মধ্যে রয়েছে গম, বোৱে| 
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ধান, ডালশস্ত ও অন্যান তল হত ৰ 2 
রবি মরত্থমের শস্ত বলতে গেলে এখনতে। 
গমের কথাই আগে মনে হয়। গম চাষে কৃষক- 
দের এখন আগ্রহও যথেষ্ট । কারণ এই চাষে _ 
ছুটি বড় সুবিধা রয়েছে। একটি হলো গম চাষে. 
ধানের মত বেশী জল লাগে না। দ্বিতীয়তঃ গম 
কেটে সেই জমিতে আর একটি ফসল অনায়াসে _ 
ফলানো! যায়। ২ 
এজন্যই গম চাষের এলাকাও করমশযই 
বাড়ছে। গমের ভাল ফলনের জন্য দরকার 
উন্নত জাতের পুষ্ট ও নীরোগ বীজ। গত বর _ 
বীজের জন্য কৃষকদের অনেকেরই চাষের সময় 
অসুবিধা হয়েছিল । এ বছর যাতে সেই _ _ 
অস্থবিধার মধ্যে কৃষকদের ন| পড়তে হয়, সেজন 
গম কাটার সময়ই ভাল গম বীজের জন্য রেখে 
দিতে কৃষকদের বল! হয়েছিল। আশাকরি 
অনেকেই তা রেখেছেন। তবুও যাতে বীজের 
ঘাটতি না পড়ে সেজন্য রাজ্যের বাইরে থেকে 
উন্নত জাতের ভাল বীজ সরকার থেকে সংগ্রহ... 
করার চেষ্টাও কর! হচ্ছে। কৃষকরা নিশ্চয়ই _ 
উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করে সময়মত নি ৰ, 
কাজ শুরু করতে পারবেন। | 
গম ছাড়া এ সময়ে চাষের জন্য উল্লেখ 
সত হচ্ছে তি আলু চাষে খ খরচ বেলী 








































ষ রর চো করতে হবে। পরিমাণমত জৈব 





_ তবে যে শস্তের চাষই কৃষকর| করুন, সব 
_ সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বীজ যেন উন্নত 
_ জাতের ও পুষ্ট এবং নীরোগ হয়। ভাল ফলন 
_ পাবার সবচেয়ে সহজ পথ এটাই। এখন 
_ অনেক শস্যের নান! রকম জলদি ও অধিক 
_ ফলনশীল জাত বেড়িয়েছে। যাদের স্থৃবিধা 

উর! যদি সরকারী কৃষি খামারের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন এ বিষয়ে নতুন নতুন খবর জানতে 








ভাল বীজ ছাড়া চাষের জন্য দরকার সারের । 
রাসায়নিক সারের ব্যবহারে ফলন অনেক বেশী 
পাওয়া যায়। তাই প্রয়োজনমত সার প্রয়োগের 





সারের যথেষ্ট সরবরাহের অভাব তি 





সার ব্যবহার করতে পারলে ফলনের দিক 
থেকে কম হবে না, কতটা কোন ফসলে _/+ 
জৈব সার রাসায়নিক সারের জায়গায় দেবেন এই _ 








বিষয়ে কৃষকরা যেন স্থানীয় গ্রামসেবক বা কৃষি _ 


বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। _ রী 

সার ও বীজ ছাঁড়া চাষের ভাল ফলনের জন্য = 
দরকার কীটনাশক ওষুধ, উন্নত কৃষি যন্ত্ৰপাতি _ 
ইত্যাদি। এইগুলির ব্যবহার প্রয়োজনমত যাতে 4 
ভারা করতে পারেন তারজন্যও সচেষ্ট হওয়া _ 
দরকার ৷ উন্নত প্রায় চাষের জন্য এর প্রয়োজন _ 
একান্তভাবেই । এই রবি মরস্থুমের জন্ত যে = 
খান্তোৎপাদন লক্ষ্য নেওয়! হয়েছে তা আশাকরি 
কৃষকর| তাদের যত্ন ও চেষ্টা দিয়ে সফল করে 


তুলবেন। 














চাষ বাগে 
জৈব গার 
ব্যবহারের 
প্রয়োজ্নীয়তা 


সমরেন্দ্র নাথ মিত্র 


সহ কৃষি তথ্য আধিকারিক, কৃষি অধিকার। 


গত বছর, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
থেকে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী পৰ্যন্ত, নাইট্রো- 
জেন ঘটিত সারের প্রয়োজন ছিল কম করে 
২৭৩ লক্ষ টন নাইট্ৰোজেন । কিন্তু ভারত 
সরকারের কাছে পাঁওয় গেছে মাত্র ৫৪ হাজার 
টনের মত। বর্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের 
ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাসের জন্য প্রয়োজন 
১'৩৭ লক্ষ টন নাইট্ৰোজেন, আজও পর্যন্ত পাওয়া 
গেছে মাত্র ২৮ হাজার টনের মত। যদিও ভারত 
সরকার আশ! করেছিলেন ৩৮ হাজার টন 
সরবরাহ করতে পারবেন। 

তাই রাসায়নিক সারের ওপর কৃষকরা! 
কতট। নির্ভর করবেন তার চিন্তা করার সময় 
এসেছে। এই রাসায়নিক সারের ঘাটতি পশ্চিম 
বাংলা তথ! ভারতবর্ষেই শুধু নয়, এ সমস্যা সার! 
পৃথিবী জুড়ে। “বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা” এক 
সমীক্ষা! করে কিছুদিন আগে বলেছেন আগামী 
ছু তিন বছরের মধ্যে এই ঘাটতির বিশেষ উন্নতির 
কোন লক্ষণ নেই। 
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ড্রাকে করে 
কাদাপাড়ার্ অ বর্জন! 
সার নিয়ে যাওয়! 


হচ্ছে। 
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কিন্তু বতমানে যে সব অধিক ফলনশীল 
জাতের শস্তের চাষ কর! হচ্ছে তার! যেমন ফলন 
বেশী দেয়; সে রকম তাদের উদ্ভিদ খাছের 
প্রয়োজন বেশী। দরকার মত রাসায়নিক সার 
না পাওয়া গেলে যতটা পাওয়া যায় বাকিটা 
পরিপূরক হিসাবে সময় মত জৈব সারের ব্যবহার 
করে একই ফল পাওয়া ষাবে। রাসায়নিক 
সারের প্রচার ও ব্যবহারের ফলে অনেকের 
ধারণ! যে রাসায়নিক সার দিলে জৈব সারের 
চেয়ে বেশী সুফল পাওয়। যায় এবং জৈব সার 
দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই ৷ কিন্তু এ 
ধারণ! ঠিক নয়। গাছের প্রয়োজন সুষম খাগ্যের 
রাসায়নিক সারের সরবরাহ যেখানে কম, সেখানে 
দরকারমত জৈব ও রাসায়নিক সার ছুইই ব্যবহার 
করলে শুধু গাছের খাবার সরবরাহ বাড়বে না, 
উপরস্ত জৈব সার ব্যবহারে মাটির গুণাগুণেরও 
উন্নতি হবে। রাসায়নিক সারের অভাব নেই 
এমন উন্নত দেশগুলি পর্যন্ত চাষে জৈব সারের 
ব্যবহার বাদ দেয়নি। । 

জৈব সার ব্যবহারে মাটির কি কি পরিবর্তন 





A সু ০ 
হয় ত| নিয়ে আলোচন! করলে দেখা যায় যে 
মাটির রাসায়নিক ও ভৌতিক জৈবিক অবস্থার 
উন্নতি হয়। 

জৈব সার প্রয়োগের ফলে মাটির গঠন- 
রীতির উন্নতি হয়। 
ছাড়া ছাড়া ভাবে থাকে, তাই তারজন্ত জলধারণ 
ক্ষমতা খুব কম। জল খুব তাড়াতাড়ি মাটির 
নীচের স্তরে চলে যায় এবং ফসলের কোন কাজে 
লাগে ন| । জৈব সার ব্যবহারে এই কণাগুলির 
মাঝে জৈব উপাদান বন্ধনীর কাজ করে। জল- 
ধারণের ক্ষমত| বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং 
অল্প সেচে ভাল ফলন পাওয়া যায়। 

এটেল মাটির কণাগুলি খুব ছোট এবং খুব 
চাপ অবস্থায় থাকে । তারজন্য বাতাস চলাচলের 
অস্থুবিধ| হয় এবং জল ঢুকতেও বাধ! পাঁয়। এ টেল 
মাটিতে জল সিঞ্চন একটি বড় সমস্যা । জৈব 
সার দিলে মাটির ছোট ছোট কণাগুলি এক হয়ে 
বড় কণার স্থষ্টি করে, ফলে মাটি বেশ হালক! 
হয়। অনায়াসে জল ঢুকতে পারে, বাতাস চলা- 
চল করতে পারে; ফলে গাছের বাড়ও ভাল হয়। 


বেলে মাটির কণাগুলি 


4 





বহার করলে মাটির উন্নতি হয় এবং এ জাতীয় 


: মাটির অনিষ্টকর ক্ষমতা কমিয়ে ফসল চাষের 


= /& করে তোলে । 
জৈব সারে শুধু মাত্র গাছের প্রয়োজনীয় 
প্রধান -খান্তোপাদানগুলিই থাকে না, গৌণ 
দত থাকে। তাছাড়া গাছের প্রধান 
খান উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ 
ও ক্যালসিয়াম জৈব উপাদান হিসাবে থাকার 
ৃ জ্যা মাটিতে পচন ক্রিয়ার ফলে গাছের পক্ষে 
সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। তাছাড়া এই প্রক্রিয়ার 
ফলে যে কান ডাই অক্সাইড গ্যাস বার হয় ত| 
মা ীর জলের সঙ্গে মিশে কার্ধনিক এযাসিড হয়। 
মাটিতে যে উদ্ভিদ খাদ্য থাকে তাকে তা দ্রবিভুত 
| গাছের গ্রহগযোগ্য করে, মাটিতে মোট 
নীয় উদ্ভিদ খাণ্তের পরিমাণ বাড়িয়ে 














তোলে। 
অয্নাক্ত মাটিতে গাছের নেয়ার উপযোগী 
_ জৈব সারের নাম 








2 লোড গোপ 





৷ সরযের খোল 
| নিম খোল 







৭। গো-চোনা 

"_ ই শহরের আবর্জন| পচা [সার 
॥ কম্পোস্ট = 

১৪ 1, দল পাক মাটি 


লাগিব৷ 





| ৰ ক্ষার যুক্ত তে | জৈব সার 
মাটিতে, ফসফরাস, লোহা ও আালুমিনিয়ামের 


2'৫-০'৬ 
০১৫-০২০ 





ব্রা: কচ 2১৩৯১, ্‌ 
ফসফরাসের ঘাটতি দেখা যায়। কারণ 2 _ 
















সঙ্গে মিশে অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে ৷ ফলে এই ৷ 
মাটি থেকে প্রয়োজনীয় ফসফরাস নিতে পারে 
ন|। এরকম মাটিতে জৈব সার দিলে তার গ 
ক্রিয়ার সময় যেসব জৈব এ্যাসিড বার হয় সেস 
এ্যাসিড ফসফরাসের চেয়ে অতি : সহজে লোহা ও 
আযালুমিনিয়ামের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে ফসফরাস- 
দ্রবীভূত অবস্থায় গাছের নেয়ার উপযোগী হয়। 1 
অনেক উপকারী জীবানু যেমন নাই জে জন 
সংরক্ষণকারী (Nitrogen fixing bacteri | 
প্রভৃতি জৈব পদার্থ থেকে শক্তি নেয়। মাটিতে 
জৈব পদার্থের যোগান না থাকলে এই সমস্ত 
উপকারী জীবানুর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ই 
জন্য সার ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন। ... 
কোন জৈব সারে কি পরিমাণ গাছের ৷ প্রধান ্‌ 
খান্তোপাদান আছে তা! নীচের তালিকা জে 
জান! যাবে ঃ 





নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ _ 
(শতকরা হার) (শতকরা হার) (শতক হায়) _ 


৫৫-৫৮ 
৭০৭২ 
৫'৫-৫'৬ 
8'8-8'৫ 
৫'২-৫'৩ 
০-২৫ 
৩৮০৯৩ 
০'৬-০"৭ 





১৮-১৯ 
১: ৫-১৬ 
১৪০১৫ 
১৫-১৬ 
১০-১১ 
১৭০১২ 
০০১-০০২ 
০*৫-০৬ ৷ 
০১৫০২ 
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কু হাৰেৰ বাদে আমরা অনেকেই 
রিট) বাঁকুড়া; বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, 
[দিনীপুর ( ঝাড়গ্রাম মহকুম! ) মালদহ প্রভৃতি 
__ জেলায় মুড়ির সঙ্গে ভাজ! কুস্থুম বীজ খাওয়ার 
_ প্রচলন আছে। এর তেল রান্নায় ব্যবহারের 
৷ খুবই ভাল। এর বীজে ৩০-৩২ শতাংশ 


= তৈরি সত ফুলের বীণ অংশ ব্যবহার ক্যা হয়। 
ত ৩০-৪০ শতাংশ ছি? আছে এবং 


ভেতর এমন এক এ্যাসিড আছে যেটা রক্তের ' 
অতিরিক্ত কোলেষ্টলের পরিমাণ কমিয়ে _ 
দেয়। তাই হৃদরোগীদের পক্ষে এর তেল 
খুবই উপকারী। পেন্ট, বানিশ, সাবান প্রভৃতি 
তৈরিতে এর তেল ব্যবহার কর! হয়। ইনম্থুলিস, 
সেলুলোজ প্রভৃতি উৎপাদনে এর খোসা! কাজে = 


লাগানো! হয়। বাগানের চারপাশে কুসুম লাগালে = 


বেড়া হিসাবে কাজ করে। কুম্থম লোনা এবং - 
খর! সহা করতে পারে। 


পাদ য়াই পলাস, অন্ত্ৰ, মহীশূর, _ 
তামিলনাড়,তে তেলের জন্য এবং উত্তর প্রদেশ 
ও পাঞ্জাবে রঙের জন্য কুস্থমের চাষ করা হয়। 


দল লি, মদদ 1. 





এর তেল _ 


এর শেকড় যথেষ্ট _ 
মজবুত এবং মাটির অনেক ভেতর থেকে রস _ 





- লকায় এবং বীজ কাট । 

ৰ্‌ _ এই গাছ অনাবৃষ্টি ও অতিৰৃষ্টি সা করতে 
পারে। যে সব জায়গায় বছরে ২৫-৩০ ইঞ্চি 
বৃষ্টি হয়, সেখানে এর চাব হতে পারে। দোআশ 
_ থেকে এঁটেল মাটি কম চাষের পক্ষে সব থেকে 


ভাল। মাটিতে ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থা! 


থাকা চাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রবি মরস্থুমে 
একক ফসল হিসাবে এর চাষ হয়। তবে 
জোয়ার, গম, যব অথবা ছোলার সঙ্গে মিশ্র 
" কমল হিসাবেও চাৰ করা হয়। 

কাতিক ( অক্টোবর-নভেম্বর ) মাসে বীজ 
. বোনা হয়। এক থেকে দেড় ফুট দূরে দূরে 
লাইনে ( সীড ড্রিল দিয়ে) বীজ বুনতে হয়। 
_ বোনার পঁচিশ দিন পরে গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব আট ইঞ্চি করে দিতে হবে। বীজ ওজনে 
খুব হালকা; এক হাজার বীজের ওজন ৪২ গ্রাম। 
_একরে চার পাঁচ কেজি বীজ লাগে। উন্নত 
৷ জাতের মধ্যে সি-টি-১১১ সি-টি-৬৬, সি-টি-৬৮, 
 নিফাদ-৩৩০, এ-৩০*১  এ-৪৮২/১,  এন-৭, 
এন-পি-৩০, এন-পি-১৮) -_ 
জমি তৈরির সময় ২৪ £ ২৪ £ ১৬ এন-পি-কে 
দিতে হবে। ফুল আসার সময় ২-৩ শতাংশ 
 ইউরিয়া-গোল। জল পাতায় ছেটালে ফলন 
বাড়ে। ফলনের ওপর নাইট্রোজেন ও ফস- 
1 করাসের যথেষ্ট প্রভাব আছে । কিন্তু পটাশের 
_ ৷ প্রভাব খুব উল্লেখযোগ্য নয়। 
ৰাতা পৰ্যন্ত বেশী বাড়ে 








বসুন্ধরা £ ঃ কারক 2 ১ (১৬৮১ ৬ ৃ 
না এবং এই সময় আগাছা জন্মাবার সুযোগ তু 






নিড়ানি দিতে হবে। ডা 
সাত আট সপ্তাহ পরে গা 

হবে। ্‌ 
মাটি এবং জলবায় অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। _ 
বোনার এক মাঁস পরে প্রথম সেচ দিতে হবে 
কুসুম গাছের ডাল-পাল! বেরোবার সময় এবং. 
ফুল আসার সময় অবশ্যই সেচ দিতে হবে। _ 
ডিজে বত 


ফসল তৈরি হতে ১৩০ দিন লাগে। কুসুম বা 


পাকলে তার গোড়া এবং পাতাগুলো হলদে 


হয়ে যায়। গাছ তুলে স্তূপ করে রাখা হয়। 
তারপর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বের করে নেওয়া. 
হয়। সকালের দিকে গাছগুলো যখন শিশিরে 


ভেজা থাকে, তখনই সেগুলো তুলতে হয়, ন| _ 
হলে গাছ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা । 


রঙ করবার জন্য গর্ভাধানের পরে কুলের ঃ টা 
পাপড়িগুলো তুলে নিতে হয়। পুরাপুরি ফুটে. 
যাওয়া ফুলগুলে। শুকিয়ে যাওয়ার আগে ২য় বা 
ওয় দিনেই পাপড়িগুলো তুলে নিতে হয়। এভাবে 
এক মাস ধরে পাপড়ি তোল! হয় এবং সেগুলিকে 
শুকানো ও বিক্রীর জন্ত প্যাক করা হয়। এদিকে _ 





বীজগুলি গাছে পাকতে থাকে। : 
দুটোই পাওয়! ষায়। 
কুইন্টাল। 





পপ সপ 








ফলন একরে অলৰ, = 
রঙের জন্তু চাষ করলে ধরে _ 
৩০-৪০ কেজি শুকনো পাপড়ি পাওয়া যাবে। _ 


= পল" এতে প্রায় = 


১৮১৯ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। 
ই মবঙে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একরে ছোলার 
হয় এবং তা থেকে প্রায় এক লক্ষ টন 


_ ছোল| উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে আমাদের 
_ চাহিদা পূরণ হয় ন!। ঘাটতি পূরণ করতে হলে 


প্রায় সব রকম জমিতেই ছোলার চাষ করা 
_ যায়। তবে দোজাশ এবং বেলে দোআশ 
_ মাটিতে এর চাষ খুব ভাল হয়। জল-বস! 
চাষ ভাল হয়না । এজন্য জমিতে 
| দারা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


সার দেওয়৷ 

আসি চাষ দেবার সময় এবর শিষ্ট ৬ গাজ 
গোবর অথবা আবর্জন! সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিতে হবে। ছোল! শুঁটি জাতীয় শই 
জেন যোগাড় করা টা 
বীজ 

পম্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জ 
হচ্ছে বি-৭৫, বি-৯৮) এবং বি-১ ণ্দ।- | 
বীজ ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অ 










+ সেখানে বীজ বোনার সময়, যে 


= কিছু মাটি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনলে ছোলা 
৮. গাছের শেকড়ে নাইট্রোজেন-সংগ্রহকারী শু টি 
রিড এতে 1; নতি কনে অভাব 





তা নি? প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ 
_ ছোল| বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে 
৷. ফলন কম হবে এবং রোগ পোকার আক্রমণ 
_ বাড়বে। আমন ধানের জমিতে ধান কাটার 
ৰ ৬৪ সপ্তাহ আগে, জমি ভিজে থাকতে থাকতেই, 
ছোলা ছিটিয়ে বোনা যায়। এভাবে চাষ করলে 
, আমরা একই জমি থেকে ধান ও ছোলা পেতে 
_ পারি। ছোলা চাষে সাধারণত অঙ্কুরিত 
বীজ বোনার দরকার হয়ন!। তবে ধানের মধ্যে 
_ বুনতে হলে অঙ্কুরিত ছোল| বোন! ভাল। বীজ 
_.বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম 
_ হিসেবে এগ্রোসেন জি-এন দিয়ে শোধন করে 
নিতে হবে।, এৰ 

ও তদছারকি 

সাধারণতঃ ছোলা চাষে কোন সেচ দেওয়া 
_ হয়না | তবে বোনার সময় যথেষ্ট রস না 
_ থাকলে একট। সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে। 
জমিতে রসের একান্ত অভাব দেখা দিলে ফুল 
_ আসার আগে একবার হালক! সেচ দেওয়া 
যেতে পারে। ফুল এসে গেলে সেচ দেওয়া 
চলবে ন| ৷ চার! বেরোবার তিন সপ্তাহ পরে 



















টু ন সমন্ত জমিতে প্রথমবার, ছোলার = _ 
৷ রোগ ও পোকা 
তাস ছোলাৱ চাৰ হয়েছে সেই জমির 


} গো পা ছোলা গাছ আক্রমণ করে টি ৷ 


_ শলা এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার, 





ৃ বরা 3 : : কা্িক-অঞ্রহায়ণ £ ১৩৮১ ৮১: 
আগাছা পরিষ্কার করলে গাছের বাড় ভাল হয় । lL | 








গুটি িতকারী বে লেদা পোকা (০০৫ borer) 
এবং ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢলে-পড়া রোগ. 
(৷৷৷), মরচে রোগ (0090) এবং ধসা রোগ = 























বোন! উচিত। এ ছাড়া, বীজ বো 
এগ্রোসেন জি-এন মাখিয়ে বীজ শোধন করে রে. 
নেওয়া দরকার। ঢলে পড়া রোগের প্রতিকার = 
হিসাবে ব্রাসিকল-৭৫ এক কেজি ১৫০ লিটার জলে _ 
গুলে এক একর জমির মাটি ভিজিয়ে দিলে _ 
উপকার পাওয়া যায়। লেদ! পোকার হাত 
থেকে রক্ষা পেতে হলে একর প্রতি ৪৫* মি-লি 
থায়োডান ৪৫০ লিটার জলে গুলে ছেটাতে 
হবে। ফুল আসার সময় একবার এবং গুটি _ 
ধরার সময় আর একবার ছেটালে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। ৰ, 

ল তোলার সময় ৰ 2 

জাত ভেদে বিভিন্ন জাতের ছোলা প্রা 
সময় লাগে প্রায় ১৩০-১৩৫ দিন। সাধারণতঃ ২ 
ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে বা চৈত্রের গোড়ায় 7 
ছোলা তোলার উপযুক্ত হয়। //} };};};};}; 
সে5 বিহীন জমিতে উন্নত বীজ দিয়ে ভাল _ 
ভাবে চাষ করলে একর প্রতি বি-৭৫ জাত ৬-৭ _ 
কুইট্টাল, বি-১৮ জাত ৫-৬কুইণ্টাল এবং বি-১ ণ্প 
জাত ৯-১* কুইণ্টাল পৰ্যন্ত ফলন দেয়। সেচ 
দিয়ে চাষ করলে আরও বেশী: ফলন পাওয়া যায়। _ টা 




























৯১ 


বনবিহারী চক্রব্তী 





নী পেঁপে চাষ খুবই লাভজনক । ফলের 
বাগানে বিশেষ করে আম বা লেবু গাছের মাঝে - 

পেপে চাব কৰে মাঝে কিংবা! লাল মাটি অঞ্চলে উচু জমিতে ' 
যেখানে অন্য ফসলের চাষ ভাল হয় না, কিংবা 

নিজের সবজি বাগানে পেঁপে চাষ করে আপনি 

আপনর অনায়াসেই ছু পয়সা ঘরে আনতে পারেন। 
পেঁপের ব্যবসাভিত্তিক চাষেও লোকসানের ভয় 

আহা ডন নেই, কারণ এই ফল চাঁষে খুব বেশী পরিচর্যার 
ন ডু প্রয়োজন হয়ন| । আবার তেমনি কাচ! ও পাক 
উভয়. অবস্থাতেই এর বাজারে প্রচুর চাহিদ। 

রয়েছে। পেপে শুধু পুষ্টিকরই নয়, অন্যান্য খাছ 


জেল| কৃষি তথ্য আধিকারিক, বৰ্ধমান । 


১২ 





গাছের অধিকাংশ ফল পেড়ে নেবার পর অবশিষ্ট 
ফলগুলির আকারও কিন্তু খারাপ নয়। 


হজম করতেও পেপে খুব সাহায্য করে। 
ভিটামিন-এ, বি-২ ও সিতে পেঁপে সমৃদ্ধ। ধার! 
প্রায়ই পেটের গণ্ডগোলে ভোগেন, তাদের পক্ষে 
কাচ! ব| পাক! পেঁপে একটি আদর্শ ফল৷ কেবল 
পুষ্টিকর ফল হিসাবেই নয়, ওষুধের জন্যও পেঁপের 
প্রয়োজন রয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব রকম জমিতেই পেঁপের 
চাষ করা যেতে পারে। তবে যে জমিতে 
বর্ষাকালে জল দাড়িয়ে থাকে অর্থাৎ জল নিকাশের 
ভাল ব্যবস্থা নেই, সেখানে পেঁপে চাষ না! 
করাই ভাল। 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮১ 


চারা লাগানো 

পেঁপের চার! ছু মিটার দূরে দূরে সারিতে 
লাগানো উচিত। অন্য ফলের বাগানে যেমন 
আম বা লেবু বাগানে ফল গাছগুলি যে চতুতু জে 
অবস্থিত তার মধ্যস্থানে পেঁপের চার! লাগান। 
পেপে গাছ বর্ষার শুরুতেই লাগানো উচিত। 
তাতে বর্ষার জলে গাছ লেগে যাবে, তাড়াতাড়ি 
বাড়বে ও শীঘ্ৰ ফল দেবে। বর্ষার পরে লাগালে 
গাছ বাড়তেও যেমন বেশী সময় নেবে, ফল 
ধরতেও তেমনি দেরী হবে। 

চার! লাগাবার জায়গায় একটি করে গর্ভ 
করতে হবে। গর্তট হবে ৫০ সেঃমিঃ লম্বা, ৫০ 
সেঃমিঃ চওড়া ও ৫০ সেঃমিঃ গভীর । এই গর্তের 
মাটির সঙ্গে ২০ কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার 
ভাল করে মেশাতে হবে। ৭দিন পরে এ 
মেশানে! মাটি দিয়ে গর্তটি বুজিয়ে দিতে হবে। 
এর সপ্তাহ তিনেক পরেই পেঁপের চারা লাগানো 
যাবে। প্রতি গর্ভে ২টি করে চারা লাগাতে 
হবে। পরে কেবল স্ত্রী গাছটি রেখে অন্যটি 
তুলে ফেলে দিন। লক্ষ্য রাখবেন সার! বাগানে 
যেন কয়েকটি পুরুষ গাছও থাকে । 
জাত 

আপনার জমির জন্য ৪টি জাতের মধ্যে যে 
কোন একটি বেছে নিতে পারেন। ভাল ফলন 
দেয় পেঁপের এমন জাতগুলি হল £ ওয়াশিংটন, 
হানিডিউ, রাচি ও সাহারাণপুর সিলেক্সান। 
হানিডিউ জাতটির পেঁপে আকারে ভাল এবং 
বীজও কম থাকে । এটি খেতে সুস্বাদু এবং এর 
গন্ধও ভাল, সেজন্য বাজারে এই জাতটির দাম 
বেশী পাওয়া যায়। ওয়াশিংটন পেঁপে বেশ 
বড় হয়, তবে স্বাদ হানিডিউ এর মত নয়। 


১৩ 










_ _ ধরার ' আগে গাছ পিছু ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম 
_ গ্রামোনিয়াম নাইট্রেট বা এযামোঃ সালফেট, 
টা ৫০০ গ্রাম স্থপার ফসফেট আর ২৫০ গ্রাম 
__ মিউরিয়েট অব পটাশ প্রয়োগ করুন। সারের 
_ এই মিশ্রণ পেঁপের ফলন বাড়াবে। 

_ প্ৰয়োজনমত সেচ দিতে পারলে ফলন 
| 7 ই বেশী হ হবে। গ্রীষ্মকালে ৮-১০ দিন পর 


টু দিতে হবে। 


না তবে মনে রাখবেন, কখনও যেন 
বি পেঁপে গাছের গোড়ায় জল ন| দীড়ায়। 

গাছের চারপাশে গোল করে সেচের জলের 
_ জন্ত যে ছোট খাল রাখবেন সেটি বছরে অন্ততঃ 


সাধারণতঃ দেখ! যায় প্রতি পাতার গোড়ায় 
_ একটির বেশী ফল ধরছে। তা যদি বন্ধ করা না 


__ হয় তাহলে ফলের আকার ছোট হবে। সেজন্ত 


__ প্রতি পাতার গোড়ায় একটির বেশী ফল ন! 
_ রাখাই ভাল। 

ডা আর পোকা বলতে হবে, পেঁপে গাছে 
_ খুব বেশী রোগপোকা লাগে ন৷ ৷ কখনও কখনও 


কুঁকড়ে যাওয়া রোগই বেশী দেখা যায়। এই _ 


দেওয়াই হল এই রোগের হাত থেকে চার ও 


চারা রোয়ার ৪ শে ৬ নার পরের পিছ ও ত 
= রর কেজি কম্পোস্ট বা গোবর সার 
_দিন। রোয়ার বছরখানেক পরে অর্থাৎ ফল 


গন্ধক গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। _ 
পেঁপে গাছে মোজেক বা পাতা হলদে ও 





রোগের আক্রমণে গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং = 
কয়েক মাসের মধ্যেই মার! যায়। মোজেক = 
রোগ দেখ! গেলে গাছ শেকড় সমেত ছুলে গছি ৰ 
ফেলতে হবে। ) 

গাছের গোড়ায় জল tae অনেক সময় I 






মাটির ঠিক উপরেই পেঁপে গাছের গোড়া তে 


যায়। পেঁপে গাছের গোড়ায় জল দাড়াতে না 





উপায়। | 
এছাড়া অনেক সময় দেখ! যায় গাছের un _ 
এবং পাতা বড়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে যেকোন = 
একটি ছত্রাক নাশক তামাৰাটিত ও গে করলে ১ 
উপকার পাওয়া যায়। 
সাধারণতঃ এক বছরের মাথায় ফল লে পাকত 
থাকে এবং তা সারা বসন্ত ও গ্ৰীষ্মকাল ধরে = 
চলে। একটু হলদে রঙ ধরলেই শক্ত থাকতে 
থাকতেই পেঁপে পেড়ে নেওয়| উচিত। একর = 
পিছু পেঁপের ফলন হবে ১৬০ থেকে ২০০ 
ইন এ এবার আপনার লাভ খতিয়ে তা, ৰ 





ধান 
রঃ পেলেও পলি মোটা জনেৰ বর 


কীটপক্রর ক্ষতির ধরণ ভিন্ন ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্য 
কেউ পাশকাঠি ফুটো! করে ভিতরে ঢু 

গাছ নষ্ট করে, কেউ পাত! খেয়ে ফেলে, ৫ 
আবার গাছের রস শুষে খায় অথবা ধানের 


হয়ে থাকে_তবে আমর! সাধারণতঃ গড় ee র 
পরিমাণ ১০ শতাংশ ধরে খাকি। এ ধু. 
_ ধানের গন্ধী পোকা নিয়ে আলোচনা ক 


কিছুটা সরু ধরণের এবং বং ৰৱে 











ড় বংশ বধ £ ৭ম-দম সংখ্যা = 





ফিকে সজ মেশানো । এদের লম্ব| গুড আছে। 
তবে চেনবার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে এদের 
গায়ের বদ গন্ধ, যার জন্য নাম হয়েছে 
_ গন্ধী পোক1। 

 শ্ধী পোকা ধানের শিবে দুধ আসার মুখে 
ৰ, আনে এবং ধানের দুধ খেয়ে ফেলে । এর ফলে 
_ সেই ধানের কোনও দান| ন| হয়ে চিটে হয়ে 
_ যায়।. খুব বেশী সংখ্যায় গন্ধী পোকার আক্ৰমণ 
_ হলে ধানের শিষের বেশীর ভাগ ধানই চিটে হয়ে 
_ যায়। স্বাভাবিক ধানের শিষের মাথা ধানের 
_ ভাৱে সুয়ে পড়ে কিন্তু গ্ধী পোকার দ্বারা 
_ ক্ষতিগ্ৰস্থ ধানের শিষ চিটে হয়ে যাবার জন্য 
__ সোজা মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকে। ধানের 


_ মধ্যে হুল ফুটিয়ে দুধ খাবার জন্য দুষ্ট জায়গার = 


_ চারধারে বাদামী বা কালে! রঙের দাগ দেখা যায়। 
_ ধানের শিষে দুধ আসার আগেও অনেক সময় 
__ গান্ধী পোকাকে কচি পুষ্ট ধানের পাতা ও ডাটার 
__ রস খেতে দেখা যায়। গন্ধী পোকার আক্রমণের 
_ ফলে সাধারণতঃ ১০ থেকে ৪* ভাগ ধানের ফলন 
|_ কমে যায় কিন্তু যদি ব্যাপক আক্রমণ হয় তবে 
i আরও বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে। 

_ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ মার্চ বা চৈত্র মাস 
_ থেকে নভেম্বর বা! কার্তিক মাস পৰ্যন্ত গন্ধীপোকার 
উপদ্রব হয়ে থাকে । তবে সেপ্টেম্ব-অক্টোবর 
ৰা আস্ছিন-কাণ্তিক মাসেই সাধারণতঃ এই পোকার 
_ _ প্রা্ভাব বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। আরও 


_ দেখ! গেছে, যে বছর শীতকালে, বসন্তকালে ও 


__ গ্রীন্মকালে বৃষ্টি হয়, সে বছর গন্ধী পোকার উপত্রব 
_ বেশী হয়। কারণ এই বৃষ্টির ফলে শ্যামা ও 
অন্যান্য ঘাস জন্মায়; ; আর এই সব ঘাসে গন্ধী 
_ কান আশ্রয় নিযে বং ংশ বিস্তার করে সংখ্যা 


নাড়িয়ে ফেলে। ২৭২৮ ডিগ্ৰী হি 
তাপমাত্রা এবং ৮০ শতাংশ আর্দ্রতা অর্থাৎ উষ্ণ ও 





আৰ্ত্ৰ আবহাওয়া এই পোকার হি পক্ষে রী 


অনুকূল। 
উত্তম দেৰ ৷ আনি কুচৰিহ 
শিলিগুড়িতে গন্ধী পোকার আবির্ভাব ‘ 








বছরই হয়ে থাকে? কারণ প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে 


শ্যামা, দল ও অন্যান্য ঘাস ও আগাছা প্রচুর 
জন্মায় যাঁতে গন্ধী পোকা অসময়ে বংশ বিস্তার 


আগ্রাছ। ছেড়ে ধানে চলে আসে। 
গন্ধী পোক! সারি করে গোল গোল এবং 


কিছুটা চ্যাপ্টা ধরণের ডিম পাড়ে । সন্ত পাড়া . ৃ 


ডিমের রঙ হলদেটে সাদা । পরে অবশ্য রঙ ৷৷ 


লালচে বাদামী থেকে কালে! হয়েযায়। এক সপ্তাহ 


পরে ডিম ফুটে কীড়া। বেরিয়ে আসে। এই কীড়া _ 
প্রথমে সবুজ রঙের হয়, পরে বড় হবার সময় _ 
কিছুটা বাদামী রঙের হয়ে য়ায়। কীড়ার গায়ে = 


পাখা! না থাকায় এর! উড়তে পারে না। এর 
কীড়। অবস্থা ১৭ থেকে ২৫ দিন স্থায়ী হয় 


এরাও কিন্তু ধানের বেশ ক্ষতি করে থাকে । গন্ধী = 
পোকার জীবন চক্র শেষ হতে ২৩ থেকে ৩২ _ 


দিন লাগে। 


গন্ধী পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়, তাই সন্ধ্যের 
পরে মাঠে আলোক ফাঁদ বসিয়ে অথবা মাঠের 


আলে কাঠ কুটো, নাড়া জেলে দিয়ে এদের 
মারার ব্যবস্থা করতে হবে। হারিকেন লন 
অথবা হাজাক ব [তি সন্ধ্যের পরে মাঠে মাচার = 
উপর ৫-৬ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রেখে আলোর নীচে 


কোনও পাত্রে কেরোসিন, মেশানো জল রেখে 


সিডি: 


গন্ধী পোকা দমন কর! যায়। সাধারণতঃ = 





দিলে তাতে গন্ধী পোক! কিছুটা দমন হবে। 
- আগাছা মুক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষবাস এবং মাঠে 
নেমে ডিমওয়াল! পাতা ছিড়ে নষ্ট করে ফেলতে 
পারলেও সফল পাওয়| যায়। 

এ সব ব্যবস্থা নেওয়| সত্বেও যদি দেখা যায় 
যে ধানের ক্ষেতে গন্ধী পোকা আছে-_যেমন 
প্রতি ১০০টি শিষে ১০টির মতো? তাহলে 
কীটনাশক ওষুধ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। 
কয়েকটি কীটনাশকের নাম ও মাত্রা বলছি 
যেগুলে। ব্যবহার করে সফল পাওয়। যায়। 

বি-এইচ-সি গুড়ে! ১০ শতাংশ একর প্রতি 
৮ কেজি অথবা! সেভিডল গুড়ে। (১"৫-১"৫) 
একর প্রতি ৮ কেজি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫ শতাংশ 


৷ 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮১ 


ধানের সর্বনাশ 


গুড়ো একর প্রতি ১০ কেজি অথবা মিথাইল 
প্যারাথিয়ন ২ শতাংশ গুড়ে! একর প্রতি ৭ কেজি 
অথবা থায়োডেন ৪ শতাংশ গুড়ো একর প্রতি 
৭ কেজি অথবা! সেভিন ৫০ শতাংশ জলে গোল! 
ওষুধ একর প্রতি ৯০০ গ্ৰাম । 

এইসব গুঁড়ো ওষুধ ডাষ্টার যন্ত্রের সাহায্যে 
বিকালের দিকে মাঠে হাওয়ার অনুকূলে ছড়াতে 
হবে। আর সেভিন জলে গোল! ওষুধ প্রতি 
লিটার জলে ৩ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে স্প্রেয়ার 
যন্ত্রের সাহায্যে বিকেলের দিকে মাঠে ছেটাতে 
হবে। এক একর জমিতে ঠিক মতো! ওষুধ 
স্প্রে করতে ১৭-১৮ কেরোসিন টিন পরিমাণ 
এই জল লাগবে। 


[ আকাশবাণী কোলকাত। কেন্দ্রের সৌজগ্তে ] 





ব্যবহাৱের আগে 
বীজের গুণ।৪৭ 


যাচাই করা 
হয়েছে কি? 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 


বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, আই, এ’ ডি, পি, বধমান। 


শস্তাদান! ও বীজের মধ্যে প্রভেদ অনেক। 
বীজের অন্যান্য কতকগুলি গুণ থাকা দরকার । 
যেমন, বীজের নির্দিষ্ট মানের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, 
নির্দিষ্ট মানের বিশুদ্ধত। বজায় খাক। দরকার। 
এই গুণগুলি শস্তদানার মধ্যে বজায় না থাকলেও 
চলে, এই শস্তদানাগুলি খাবার ও অন্যান্য 


প্রয়োজনে ব্যবহার কর! হয়। বীজ হিসাবে 
যে শস্য ব্যবহার কর! হবে ত পুষ্ট ও সতেজ 
হওয়৷ দরকার । 

ভাল ফলন পাওয়ার ধতগুলি উপায় আছে 
তার মধ্যে সহজ ও সম্ত। পথ হচ্ছে উন্নত জাতের 
বীজের ব্যবহার। ভাল বীজের ওপরই নির্ভর 
করছে গাছের সজীবতা এবং ভাল ফলন। 
কারণ গাছ যদি সুস্থ, সবল ও সতেজ ন| হয় তবে 
পরিমাণ মত রস ও খাবার সংগ্রহ করতে পারবে 
ন! এবং ভাল ফলনও দেবে না। অপুষ্ট বীজ 
ও নীচু মানের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ 


১৮ 


এ 





লা গাছ হয় তা নয়, বীজের: 








অপচয় হয়। 
নন্দিষ্ট পরিমাণ ধান বীজের 














প্রচুর পরিমাণ বীজের শর হচ্ছে, এই প্রচুর 
__ পরিমাণ বীজ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার 


__ কর| চলতে || 


এইসব কারণেই পরীক্ষা করা ৬ 





4 উট রায়না-১নং ব্লক 
__৩। শ্রী এম, যশ 
_ উচানল, রায়না রায়ন|-২নং ব্লক 
BU জী বিশ্বনাথ মাজিয়| 
__ পলশা, মেমারী-২নং ব্লক 
৫1 জী খাতের আলি শেখ 
... রঙ্থলপুর কালনা-১নং ব্লক 
_৩। শ্রী গোপেশ্বর মণ্ডল 

_ টোলা, কালনা-২নং ব্লক 
শ্রী আগ্ঘনাথ মণ্ডল 
_ দেপাড়৷; কাটোয়া-১নং বক 
। জৰী ব্যোমকেশ ম মণ্ডল 










খাসপু কাটোয়া-২নং ব্লক _ 


ভহরনাগর! 


ছধ-কলমা 


অনেক সময় দেখা গেছে যে ২ 
_ নদি | চারা থেকে নির্দিষ্ট 

পরিমাণ জমি ভরে চাষ কর! গেল না, জমি 
খালি রইল, যার জন্য ফলনও কম হলো। 
_ তাছাড়া ক্র অঙুয়োদ্গম ক্ষমতা | সম্পন্ন বগ 


শতকরা হার শতকরা! হার শতকরা হার 


পপ পা: পপ 







বিভিন্ন বীজাধার থেকে ১০২টি বিজি 
বীজ ধানের নষুনা সংগ্ৰহ করে; বধ্য 


বিশুদ্ধ অন্তান্ত 
বীজের 








১০ ৯৫*৭৫ ২৮৫ ১৪০ 


৩৯ ৯৭+৬০ ০৪০ | 
৯৮০০ 
৯১৮৮৮ 
১৫ ৯৭৭০, 


৫৫ ৯৯৬০ 





১২ ৯৯৩০ 














অঃ রাদগম = 
ধানের জাত, ক্ষতৰ ৷ জাতের - 
--.. শতকৰা হার শতকরা হার শতকর! হার 


< উজ পপ সপ পপ পাপা পপ আপস পিপিপি পাপী শি পি: পাপ শা 


মিক _ ককের নাম ও ঠিকান| = 








ছি শ্রীকে, এমঃ ঘোষ রি রর কলম! ৪৭: _ ৯৭" ৩০ ২ ০৫ _ ৰু ৬৫ ৷ 
_ ৰ মুরগ্রাম, কেতুগ্রাম- ১নং ব্লক টা হা 2. 
:৯০। খ্ৰী শক্তিপদ পাল... ছুধকলমা ৪৬... ৯৭১০ ১:৫০. ১:৪০ 
_ মানকর, গলসী-১নং রক _ ্‌ ৰ, 
। জৰী শিশির কুমার রায় বাঁণচুর ৩০ ৯৯৬০ | ০২০ : হাহ ৷ 
__ সারুল, গলসী-২নং ব্লক | ্‌ ০ 
৯) ৰ শান্তিময় ঘোষ বিঙ্গাশাল ১৭ ৯৯%৩ ০৩০ ০৬০ 
0 জী ডি, ব্যানার্জি. ভাহরনাগরা ৩৪. ৯৬৫০ ২৭ ore 
__ দিকনগর, আউসগ্রাম-১ব্লক টা 
| জী সৃষ্টিধর দত্ত জয়া ২৪ ৯৯২০ ই 
__ ভেদিয়া, আউসগ্রাম ২নং ব্লক = রা 
১৫ শ্ীএ এম, কর গঙ্গাজলি ১৫ ৯৫৯০ ২৫০ ১:৬০ 
















শ্রী মিহির কুমার চৌধুরী বাশনাগর! ৪২ ৯৭৭০... ৬৮ ৷ 


টা ৷ জ্ৰী শিবদাস ব্যানাৰ্জী  বাদকলমকাঠি ৩৩... ৯২২৫. ১৮০ ৫৯৫, 





a স্মরণ থাকে যে স্ব ধানের বীজের শতকরা নীচু বিশুদ্ধতার এতকর! হার ৯৭ সেই: সব বীজ 
ৰ ইন হার কম করে ৭০ এবং সব চেয়ে ব্যবহারের যোগ্য বলে মনে করতে হবে। = 





গঙ্গানারায়ণ সাহা 


বৃহ বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশে কুস্থম 
একটি অর্থকরী ফসল হিসেবে চাষ হয়ে আসছে। 
এই ফসলের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন জায়গার 
জর অন্যান্য দেশ যেমন আফ্রিকা, আরব-. 
দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতামত পাওয়া 
যায়। কুম্থমের ব্যবহার্য অংশের মধ্যে উদ্ভিদ্‌জ 
রঙ এবং এর তেল উল্লেখযোগ্য । কৃত্রিম রঙ. 
আবিষ্কারের আগে এই রঙের ব্যাপক ব্যবহার ও 

চাহিদ। ছিল। রে 


সহকারী কাবালি ভাল ও মলৰ দৰবৰ 
বহরমপুর, মুশিদাবাদ জেলা! 











_ চাষ ক্ৰমশঃ বাড়ছে। ডি প্রায় সমস্ত 
 ব্লাজ্যেই এই চাষ কম বেশী হয়ে থাকলেও 
গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ ও মহীশূরেই 
_ এর চাষ বেশী দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোন 
__ কোন অঞ্চলে খুবই বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় জাতের 
বা কুম্থমের চাষ দেখা যায়। তবে এই রাজ্যে 
খাবার তেলের ঘাটতি মেটাতে এই ফসলের 
_ ভবিষ্যৎ উজ্জল। তাই এর ব্যবহার্য অংশ সম্বন্ধে 
কয়েকটা কথা বলছি। 

__ কুম্থমকে আমরা যে কোন অবস্থাতেই 
__ ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে পারি। কচি 
__ অবস্থায় এই গাছকে শাক এবং গোখাগ্ হিসেবে 
_ ব্যবহার করা যায়। ফুল ফোটার সময় ফুলের 
__ পাপড়ি থেকে রঙ এবং পাক! অবস্থায় এর বীজ 
_ থেকে তেল ও খোল পাওয়া যায়। 

__ কুস্থম তেলের সঙ্গে পরিচয় আমাদের নতুন 
 নয়। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্ৰে এই তেলের রেচক- 
_ পুণের উল্লেখ আছে এবং আগে এটি ভেষজ তেল 
হিসেবে ব্যবহৃত হত। ভারতবর্ষে এই তেল 

__ সাধারণতঃ প্রদীপ জ্বালানো, রান্না ও সাবান 
__ তৈরির কাজে ব্যবহার কর! হতে! । কিন্ত 
__ আজকাল বনস্পতি শিল্পে কুসুম তেলের চাহিদ| 
_ প্রচুর। কুস্থমের বীজকে কোথাও কোথাও 
_ পপ্তথান্ত হিসেবে ব্যবহার কর! হয়; কিন্তু এই 
_ বীজ ভেজে হুম্বাু খাবারও তৈরি করা 

রে যেতে পারে। 

_ কুন্থমের বীজ থেকে প্রায় শতকর! ৫০ ভাগ 

খোসা! বাদ যায় এবং শতকর! ৩০ ভাগ তেল ও 
২* ভাগ খোল পাওয়া যায়। কুসুম তেল 
[লী হলদে রঙের । বাদাম ও সর্ষের তেলের 




















সদ 


মে হি তেল | বেশী হি কারণ 


তেলে দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় অসম্পৃক্ত = 
আযাসিডের পরিমাণ শতক্করৱ| ৬০ ভাগ এবং .. 
সম্পৃক্ত আযাসিডগুলির পরিমাণ খুবই কম থাকায় 
এটি সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী । _ ত 
তবে এই অসম্পৃক্ত এ্যাসিডটির পরিমাণ _ 
বেশী থাকায়, কুসুম তেলের সংরক্ষণ ক্ষমত| খুবই _ 
কম। খাবার তেল হিসেবে বেশী দিন ঘরে রাখলে = 
কটুগন্ধের স্থষ্টি হয়। সেজন্য এই তেলকে 
বনস্পতিতে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু খাবার = 
তেলের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের মশলা যথা £ এ 
শুকনে৷ লংকা, এলাচ, হলুদ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, 
শুকনে! আদ! প্রভৃতি মিশিয়ে রাখলে এর সংরক্ষণ 
ক্ষমত| অনেকট! বাড়ানো যায়। 
শিল্পে কুসুম তেল রঙ, বানিশ, লিনোলিয়াম : 
প্রভৃতি জিনিস তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।. 
এই তেলে [1010 acid এর পরিমাণ বেশী = 
থাকায়, এর থেকে তৈরি রঙ ও বানিশ, তিসিরতেল = 
থেকে তৈরি রঙ ও বালিশের চেয়ে তাড়াতাড়ি 
শুকিয়ে যায় এবং আস্তরণ হলদে হয় না। [8 
খোস| শুদ্ধ বীজ থেকে যে খোল পাওয়া যায় = 
তা জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে 
গাছের যে প্রধান তিনটি খাছ উপাদান আছে 
তার শতকর! পরিমাণ হচ্ছে : নাইট্ৰোজেন-৪'৯২, = 
ফসফরাস-১:৪৪ ও পটাশ-১'২৩। আর খোসা- 
ছাড়ানে| বীজ থেকে যে খোল পাওয়া যায় তা 
পশ্তখাগ্ভ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আই, 
ধরণের খোল খুবই উচ্চমানের এবং বাদামের ৫ 
খোলের সঙ্গে তুলন| করা চলে। এতে পশু- 
খাতের তিনটি প্রধান উপাদানের শতকরা 











পরিমাণ; প্রোটিন-৪৫” ৪, বা" ১. 
এবং উদ তেল-১০ 1 









যায় তা আগে একটি অদরকারী জিনিস 





জারির জায়গায় কচি কুসুমের ডগ! ও 
_ ছোট চার! গাছ শাক হিসেবে খাওয়ার প্রচলন 
| আছে। এই কচি শাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা 
ও ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। 

_ কুম্থম ফুলের পাপড়ি থেকে যে রঙ পাওয়া 
বায়, তা প্রধানতঃ ছু রকমের কার্থামিন ও 
[ফলোয়ার ইয়েলো । কার্থামিন রঙটি গাঢ় লাল 
ংপাপড়িতে এর পরিমাণ শতকরা ০"৩-০'৬ 
_ ভাগ। এই রঙটি জলে গলে যায় না। তুলো 
ও সিন্ধ জাতীয় স্থতে| রঙ করার কাজে এই রঙ 
ব্যবহার করা যায়। স্যাফলোয়ার ইয়েলো! রঙটি 
_ গাঢ় হলুদ । এটি জলে গলে যায়। : পাপড়ি 
_ থেকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ এই রঙ 
পাওয়া যায়। 

_ কুম্থম ফুল থেকে রঙ সংগ্রহের জন্য যখন 
_ ফুলগুলি সম্পূর্ণরূপে ফোটে তখন সম্পূর্ণ ফুলগুলি 
_ কিংবা পরাগ মিলনের পরে ফুলের পাপড়িগুলি 
_ সংগ্রহ করে ছায়ায় শুকানে! দরকার । তারপর 





র বীজ থেকে যে ৫* শতাংশ খোস! 


বে ফেলে দেওয়া হতে| কিন্তু আজকাল 


ধর £ £ ব কাণিক-অগ্ৰহাৱণ হ ১৩৮১ রর _ মে 
পাপড়িগুলিকে ৩-৪ দিন ধরে অল্প ্যামিড দেয়া: ৰ 
জল দিয়ে বারবার ধুয়ে ফেললে হলদে ৰঙ বের. 
হয়ে আসবে। এরপর সোডিয়াম কার্ধোনেট __ 
দ্রবণ দিয়ে এই ধোয়া পাপড়িগুলো থেকে কারমিন 
রঙটি বের কর! হয় এবং পরে পাতলা গ্যাসিড _ হু 
প্রয়োগে এই রঙটি তলায় থিতিয়ে পরে। এটি _ 
বাজারে স্যাফলোয়ার কারমিন নামে পরিচিত। _ 
কারমিন রঙের সাহায্যে গাঢ় লাল থেকে গোলাপী... 
রঙের বিভিন্ন তারতম্য ঘটানো যায়। তবে এই 
রঙের গাঢ়ত্ব ক্ৰমশঃ আলো! ও বাতাসের স্পর্শে... 
এসে কমে যায় এবং ক্ষার ও ক্লোরিণের বিক্রিয়ায় _ 
সহজেই বিরঞ্জিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে 
আমাদের দেশ থেকে এই রঙ বিদেশে রপ্তানি _ 
হতো এবং বাংলাদেশের ঢাকার রঙের উৎকর্ষ! = 
বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু বর্তমানে 
কৃত্রিম রঙের আবিস্কারের ফলে উদ্ভিদ্‌জ রঙের 
ব্যবহার একেবারে কমে গেছে। তবুও ভারতবর্ষে __ 
কোন কোন আনুষ্ঠানিক কাজে, পুতুল তৈরি, __ 
কৃত্রিম সাজসজ্জা এবং খাবার জিনিস রঙ করার 8 
জন্য এই রঙের ব্যবহার হয়। 2 
কুসুমের ব্যবহার্য অংশগুলির প্রয়োজন ন ন 
ও এই ফসলের বিশেষ ক্ষর| ও নোন| সহ করার _ 
ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যই পশ্চিমবঙ্গে কুসুম চাষের প্রসার... 
ঘটাতে সহায়ক হবে এবং এই রাজ্যের খাবার __ 
তেলের ঘাটতি মেটাতেও অনেকটা সাহায্য... 


করবে ৷ 




























২৩. 





খাত হিসেবে মস্বরের সঙ্গে আমর! সবাই 
পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে মন্ুরের চাষ ভাল হয়। 
খাণ্তগুণের দিক দিয়ে মন্থুর অন্ত ডালের তুলনায় 


উপকারী । কারণ, এতে প্রোটিনের পরিমাণ 
বেশী আছে। মন্থর ডালের চাহিদ| যথেষ্ট, 
তাই ভালভাবে উন্নত জাতের চাষ করলে এর 
চাষও লাভজনক হবে। 
ঠিক জমি বেছে নিন 

প্রায় সব রকম জমিতেই মস্থুরের চাষ কর! 
চলে৷ তবে দোআশ বা বেলে দোআশ মাটিতেই 
মসুর খুব ভাল হয়। 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

রবি মরস্থমে এককভাবে বা অন্যান্য ফসলের 


২৪ 


সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ হয়। কয়েক বার চাষ 
দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করতে হবে এবং জমির 
আগাছা বেছে ফেলতে হবে। জমির জল 
নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ভাল ফলন 
পেতে হলে ঠিক সময়ে বীজ বোনা দরকার । 
কাতিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহের 


মধ্যে বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে চাষ 
করলে ফলন কম হবে। 
বীজ ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ 


করলে এর জস্ দরকার হবে একর পিছু ১২-১৪ 
কেজি ভাল বীজ ৷ এককভাবে চাষ না করলে 
অন্ত যে ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে চাষ করা হবে, 
তার পরিমাণ অনুপাতে মন্ত্র বীজের পরিমাণ 








শিয়ে মিশ্র চাষ করা! চলে। |1_ 


সা মাৰ ফসল। তাই এতে 
[ইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োজন কম। 
মি তৈরি করার সময় একরপিছু ৮ কেজি 












_ মসুর চাষে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 
তবে যদি বোনার সময় জমিতে ঠিকমত রস না 
থাকে, তাহলে বীজের কল এক সঙ্গে বের হয় 
না, ফলে সব গাছের শুটি এক সময়ে পাকে না। 
তাই দরকার হলে একবার সেচ দিয়ে বীজ বুনতে 
ারেন। বোনার ৩-৪ সপ্তাহ পরে ফুল আসার 
_ আগে একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর 
একবার আগাছ! পরিষ্কার কর! দরকার । 
জনত জাতের বীজ 

_ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মন্থুর ডালের 
_ কয়েকটি উন্নত জাতের বীজ বার কর! হয়েছে, 
; ও এদের মধ্যে বি-৭৭ ও সি-৩১ প্রধান। 

ক বি-৭৭ঃ নদীয়া, মুপিদাবাদ এবং মালদা 
জেলার জন্য এ বীজ খুবই উপযুক্ত। তবে 
_ আন্যান্য স্থানেও এর ফলন ভাল হয়। এ জাতের 
গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা। ফুলের রং সাদ! । 
মাঝারি গড়নের ছাই রঙের দানায় অসংখ্য ছোট 
ছোট কালে। দাগ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
তক প্রায় ৬-৭ কুইন্টাল ফলন হয়। 








হক 


বন। যব, সরষে, রাই প্রভৃতির সঙ্গে খ। মু্িদ 
জন্য এ জাত বিশেষ উপযোগী।- গাছ অপেক্ষা- 


মি,লি, থায়োডান ৪৫০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে 
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কৃত লম্বা ও বাড়ালে| । ফুল সাদা রঙের এবং 
দানা একটু বড়। একর পিছ ৬ কল | 
ফলন হয়। রে 
রোগ ও পোকা দমন 7 
ঢলে-পড়া রোগই মহরের প্রধান শত্ৰু = ৰ 
পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রের ক্ষেতে প্রতিকার হিসাবে _ 
ব্রাসিকল-৭৫ ছু কেজি ২৫০ লিটার জলে গুলে _ 
এক একর জমির মাটি ভিজিয়ে দিলে উপকার 
পাওয়া ষাবে। এ ছাড়া এক জাতের পোক৷ 
শুঁটিতে ফুটো! করে। প্রতিকার হিসাবে ৪৫০ 


দিতে হবে। ফুল আসার সময় একবার ও স্তু টি 
ধরার সময় আর একবার ছেটালে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। 
ফসল তোলা 

মন্থর সাধারণতঃ ১২৫-১৩০ দিনের : মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। শুটি ঠিকমত পেকে 
গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। ৷ তখনই এ ্‌ 
ফসল তোল! দরকার। এ সময়ে ফসল, না 
তুললে গুটি ফেটে বীজ মাটিতে বড়ে পড়ে। 
কাট| ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে 
কিংবা অন্য উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। 
বীজ গুদাম-জাত করবার আগে ভালভাবে রোদে - 
শুকিয়ে নিতে হবে। না হলে বীজের কল _}- 
বেরুনোর ক্ষমত| কমে যাবে এবং আড়ি তি 
গোৰা বরবে। 






















_ বোনার কাজ শুরু করা উচিত। বোনা চলে 
_ কাণ্ডিক মাস পৰ্যন্ত। বেশী ফলন পেতে হলে 
_ একটু আগের দিকে বোনা ভাল। তার কারণ 
১ একদিকে বেশী ফলন পাওয়া যাবে, আর একদিকে 
রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 
মন সময়ে বুনতে হবে যে শুঁটি আসার মুখে 
_ গরম আবহাওয়া এসে না পড়ে। মটর শুটির 
ধ্যে কয়েকটি ভাল জাত বেরিয়েছে। তারমধ্যে 
__ আলি ব্রেজার, আরকেল ও মিটিয়র এই জাতগুলি 
| আশ্বিন মাসের মধ্যেই বুনে ফেল! উচিত৷ আর 
জাত বোনেভিল-ও নিউ পারফেকসেন 
কার্তিক মাসের প্রথম দিকেই এই ছুটির 
এ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। এ 
দুটি জাতের গুটি বেশ লম্বা আর দানাও বড় হয়। 
১ সবল গাছ পেতে গেলে বোনার আগে 





পরিমাণ পলিথিন প্যাকেটে কিনতে পাওয়া যায়। 1 
আধ লিটার জলে ২৫ থেকে ৫০ গ্রাম গুড় _ 
মিশিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করতে. 
হবে। এর মধ্যে জীবানু-মাটির এক প্যাকেট ) 
মাটি ভালভাবে মেশাতে হবে। এক একরে _= 
যে পরিমাণ বীজ দরকার তারমধ্যে ঢেলে দিয়ে 
ভালভাবে সবগুলি বীজে মাখিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে = 
নিয়ে বুনতে হবে ৷ মাখানো বীজে যেন রোদ না চু 

এই জীবানু-মেশানে| মাটি বা বাইজৌৱিযাম 
কালচার পশ্চিমবাংলায় একমাত্র বহু বিজ্ঞান _ 
আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ রোড, কলিকাতা-৯, এই _ 
ঠিকানায় পাওয়া যায়। কৃষকর| নিজের নাম, _ 
ঠিকান| সহ কত পরিমাণ জমিতে মটর শুঁটির চাব 
করবেন যদি জানিয়ে দেন, তাহলে কালচার A 
থেকে পাঠানো হয়ে থাকে। এক প্যাকেঃ দাম * 
মাত্র ২৫ পয়দা কালচার দিয়ে চাৰ করলে _ 








নি. 










দেড় খেকে দুই গুণ বেড়ে যায়। 


ৰ বে মাটিতে জল ছাড়ায় না এ রকম দোআশ 
মাটি মটর শু শু টি চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। জল 
১ নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে তল মাটিতেও চাষ 
কৰা যেতে পারে। শুকনো এটেল মাটিতে 
_ একট! সেচ দিয়ে জো টি পর চাষ করে 
তবেই মটর গুটি বুনতে হবে। বোনার পর সেচ 
দিলে গাছ বের হবে না ৷ 

বীজের পরিমাণ 

__ লাইন করে বুনলে ১* কেজি বীজেই এক 
বৰিষে জমি চাষ কর! যেতে পারে। আর ছিটিয়ে 
_বুনলে প্রায় ২* কেজি বীজের দরকার হবে। 


;.. সারি থেকে সারির দূরত্ব ও বীজ থেকে বীজের 
দূরত্ব ৪ ইঞ্চি থাকলে সবচেয়ে বেশী ফলন হয়। 
. মটর শুঁটি লতা-জাতীয় গাছ সুতরাং কাছাকাছি 
. থাকলে একে অপরকে বেয়ে বেয়ে ওপরের 
দিকে উঠতে পারে, আর প্রয়োজন মত আলে! 
. বাতাস নিতে পারে। দূরর বাড়িয়েও দেয়া যেতে 
_ পারে। বাড়িয়ে দিলে ফলন কম হবে ও বেয়ে ওঠার 
_ অন্ত কাঠি ধরাতে হবে। বীজ একই গভীরতায় 
যাতে থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। দেড় 
_ হুই ইঞ্চি গভীরে বুনলে সমানভাবে গাছ বাড়বে। 
 অটর শুটি চাষে বিষে পিছু ৫ থেকে ৬ গাড়ী 
আবর্জনা সার বা গোবর সার জমিতে দিয়ে ভাল- 
চাবে চাষ দিতে সবে । শেষ চাষের আগে এক 


ইন 


_ বিঘে জমিতে ৬০ কেজি স্থপার ফসফেট ও ৮ 
কেজি মিউরেট অব পটাশ আর জমির উর্ধরাশক্তি 
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কম থাকলে ৭ থেকে ৮ কেজি ইউরিয়া অথবা _ 
১৮ থেকে ২০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট | 
সে 









মটর ধটি চাৰে সেচের বয় একটা! প্রমান না _ 
নেই ৷ তবে ফুল ও শুঁটি আসার মুখে একটা _ 
হালকা সেচ দিলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে। __ 
সেচ বেশী হলে মাটি এটে যাওয়ার সন্তাবনা। রি 






উচু বীজতলার পাশে নাল! রেখে দিলে শুধু ৰ, 
নালায় জল দিলেই তার প্রয়োজনমত জল টেনে 
নেবে আর মাটি এটে যাবে না। 
এইভাবে চাষ করলে বিঘেতে ৮ থেকে = ___ 
কুইণ্টাল মটর গুটি ফলতে পারে। ফল গা | 
নীচের দিক থেকে তোলা! শুরু কর! উচিত। 
মটর শুটির চাষ পঃ বাংলায় ব্যাপক নয়। অথচ 
এই সবজি সকলেরই প্রিয়। তাই উৎসাহী কৃষকরা 
এগিয়ে এলে ফল ভালই হবে। কারণ জলদি 
বাজার ভাল পয়সা! যোগাবে। চাষের পরিমাণ ) 
বাড়িয়ে দিলে বাইরে থেকে মটর শুটি আমদানি _ 
করার প্রয়োজন হবে না তাছাড়া গুচি জাতীয় ৰ 
ফসল হিসেবে এর চাষ মাটির উর্ধরাশক্তি বাড়িয়ে 
দেয় আর পরের ফসলের ন পক্ষেও টাকার ₹ হয়। 1 _ _ 














হরেন নাথ বোস ৰ, 


পশ্চিমবঙ্গে অনেক কৃষক বসম্তকালে রথ 
ফান্তন চৈত্র মাসে আখ লাগিয়ে থাকেন। কিন্তু 
চিনি কল অঞ্চলে অর্থাৎ নদীয়া, মুশিদাবাদ, » 
মালদহ ও অন্যান্য নদীর চর এলাকায় কৃষকরা! = 
কাতিক অগ্রহায়ন মাসেই আখ লাগান। = এই 
সময়ে আখ লাগানোর সুবিধা, ্‌ 

১। মাটিতে প্রচুর রস থাকে; ২। রোদের 
তাপ অল্প থাকে, ৩। সেচের জল কম লাগে 
৪1 গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় দ্র খাম 
ie 
বীরভূম, বর্ধমান অঞ্চলের চিনিকল এলাক 
এ বছর থেকে কাতিক মাসে আখ লাগানে 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন জলদি 
বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 





ৰ যাতে বীজের চোখগুলি পাশে থাকে। 


মাসে আখ চাষে আমাদের কিকি 


একর জমির আখ | (২০২ রান ) 


নৰ প্রায় এক কেজি ও 


মোটা: বিবরণ এখানে দেওয়া হোল। অবস্থা 
পৰব কৃষকরাই তই প্রথাগুলি আখ চাষে 


ন _ যেমন বীজ লাগানো, 
আধ বসানো-_৩০ সেঃমিঃ চওড়া করে 
পঃমিঃ গভীর করে, ৯০ সেঃমিঃ দুরে দূরে 
টি তে হয়। এই নালীর মধ্যে কাক ন| 
রেখে এমনভাবে পর পর আখের বীজ বসাতে হবে 
আখ 
লাগানোর পর বীজের ওপরে ৫ সেঃমিঃ এর মত 
মাটি চাপা দিতে হবে। নালী তৈরি করে ফেলে 
| রেখে তাড়াতাড়ি বীজ আখ বসিয়ে মাটি চাপা 
ত হবে যাতে মাটির রস ন! নষ্ট হয়। 
(শোধন 


 নালীতে বসানোর আগে এযারিটন-৬ ওষুধ 
_ দিয়ে বীজ আখ শোধন করে নিতে হবে। এক 


একর প্রতি ২ ৰ ৬০০ 
নালীতে বীজ আখের ওপরে স্টে 
ছিটিয়ে দিতে পারা যায়। | 


একর প্রতি প্রায় ২০ থেকে ২৫. 
আখ বীজ লাগে। অর্থাৎ ৮০*০ তিন 
ওয়াল! “সেট” একর প্রতি লাগে। 

বীজ আখ ভালভাবে বাছাই করতে হৰে৷ 
যাতে বীজ রোগ মুক্ত থাকে। ডোরা ধস! রোগ 


















_ এক ভৰ হলে হাপরে রেখে 
a বা কল বের করে নিলে ভাল হয়। বীজ 
_ আখ আনার সময় যেন চোখগুলি কোন মতেই 
ৰ নষ্টনা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

__ বীজের কল যাতে তাড়াতাড়ি বারহয় সেজস্ত 
} বীদ আখ জলে প্ৰায় সাত থেকে আট ঘণ্টা 
ভিজিয়ে রাখতে হয়। কারণ বীজ আখের রস 
শুকিয়ে গেলে ভার থেকে চার| কম হয়। 

_ উন্নত জাতের আখ ব্যবহার করতে হবে। 
_ জলদি-_ কে: ৩১৩, ৬২২, ৯৯৭; ৬২৯১০ 
 মাধারি-_কে: ৫২৭) ৮৪১,৮৪২) ১০০৮৬৩০১৫ 
_ নাবি-_কোঃ ৪১৯, ১১৩২, ১২৩২, বি, ও, ১৭ 
_ উন্নত জাতের বীজ তৈরির জন্য সরকার 
_ থেকে কৃষকদের সাহায্য কর! হচ্ছে ২৫ শতক 
_ আখেয় প্রদর্শনী ক্ষেতের জন্য বীজ, সার ও ওষুধ 
_ কেনা বাবদ সরকার থেকে ২০০ টাক! কৃষকদের 
সহ হয়। এই সুযোগ পশ্চিমবাংলার 
_ আখ চাষীর! নিশ্চয়ই নেওয়ার চেষ্টা করবেন, 
_ ৰাতে উন্নত জাতের আখ বীজে নিজের! স্বয়স্তর 
টিতে পারেন। 


৫ 





টিন জাতের আখ যথ| কোঃ ৯৯৭ 
হী পদ কাতিকেই লাগানো শেষ করুন। 
সার. 
ৰ পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষে হেক্টর প্রতি ১৬০ 
7; নাইট্রোজেন, ৬* কেজি করে র ফসফেট ও 











পাৰ তোক দেওয়া উচিত। । আখ খ বসানোর, 
সময় নালীতে ফসফেট ও পটাশের সমস্ত সার 
ও নাইট্ৰোজেন সারের তিন ভাগের এক ভাগ _ 
দেওয়া দরকার। বাকি নাইট্ৰোজেন সার দুবারে _ 
অৰ্থাৎ আখ বসানোর ৪৫ দিন ও ৯০ দিনের _ 
মাথায় চাপান সার হিসাবে দিতে হবে ৷ ক্লাস 
সার দিতে ভুলবেন ন| । 
পরীক্ষ| করে দেখা গেছে যে; আখের চায় 
আরও অর্থকরী ও লাভবান করতে হলে আখ _ 
ক্ষেতে সাথী ফসলের চাষ করা উচিত। সাথী _ 
ফসল হিসাবে গম, সরযে, আলু, স্থুগারবিট 
ইত্যাদির চাষ কর! যায়। a 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫ শতক আখের জমিতে 
সাথী ফসলের চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য = 
প্রদর্শনী ক্ষেতের মাধ্যমে বীজ, সার ও ওষুধ 
কেনার জন্ত ২৫০ টাক! করে সাহায্য করছেন। _ 
কাতিকের চাষে প্রদর্শনী ক্ষেতের মাধ্যমে সাখী _ 
ফসলের চাষ করতে চাইলে কৃষকরা! জেলার কৃষি _ 
কর্মচারীদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে 
পারেন। দুটি সারির আখের মধ্যে যে ৯০ সেঃমিঃ 
জমি থাকে সেখানে সাথী ফসল হিসাবে কাতিকের _ 
আখে গম, সরষে, আলু, সুগারবিট, ডাল জাতীয়. 
শস্ত, সবজি ও মসলার চাষ কর। যায়। এইভাবে _ 
মিশ্র চাষ করলে আখের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি. 
ফসল পাওয়! যায়; অথচ তাতে আখের ফলনের. 
কোন তারতম্য হয় না।, কৃষকদের কাছে _ 
অনুরোধ তারা যেন. এখনই আখ ও গম বীজ 
সংগ্রহ করেন এবং সাথী ফসলের চাষ শুরু 
করেন। ্‌ 























[ আকাশবাণী বি ] _ ৰ} 


ree 


_ আগত, দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্তে 
প্রয়োজন খাছ-শন্তের। খাঘশস্ত উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গ স্বয়স্তর নয়। আর এজন্য নির্ভর 
করতে হচ্ছে অন্ত রাজ্যের ওপর । এর প্রধান 


_ প্রধান খানষ্যশস্তের 
মধ্যে ধান-চাব হয় খরিফ খন্দে আউশ হিসাবে 
আর প্রধানত; আমন ধানের চাষ। রবিখন্দে 


যা মধ্যে পশ্চিমবাংলায় রবি মরস্ুমে 


অধিক ফলনশীল গম চাষের এলাক| যথেষ্ট 
পরিমাণে বেড়েছে। আমন ধানের চাষ এখনও 
প্রধানত; বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। যদি ভাল 
বৃষ্টি হয় ও বস্তা না হয় তবেই ভাল ফলন পাওয়া 
যায়। আমন ধানের তুলনায় বোরো! ং 
ফলন প্রায় হু গুণ বেশী। বোরে! ধান সবটা 


ওপর ভিত্তি করেই ১৯৭৪-৭৫ সালের রবি 

মরহুমের খা উৎপাদন প্ৰকল্প রচনা করা হয়েছে। 

১। গম টে 
এবছর মোট ৪৭৫ লক্ষ হের ( প্রায় 


লক্ষ একর) জমি গম চাষের আওতায় আন 












গমের উৎপাদন আশা করা যাচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গের 
|} পযোগী গমের জাত হোল ঃ 

_ কল্যাণসোনা, সোনালিকা ও জনক 
জা অবশ্য যেসব জেলার সরকারী 
খামারে মোতি ও সেরা জাতের গমবীজ আছে 
_ তাও কৃষকদের মধ্যে বিক্রি কর! যেতে পারে। 

_ ৰোনার উপযুক্ত সময় 

১1 কল্যাণসোন! £ ১৫ই কাৰ্তিক থেকে 
_১৫ই অগ্রহায়ণ ( পুরে| নভেম্বর মাস )। 

_ ২৷ সোনালিক| ও জনক £ পুরো অগ্রা 
ol ৃ মাস (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর )। 

_ এবছর মোট চার লক্ষ হেক্টর (১০ লক্ষ 
একর ) জমিতে বোরো! ধানের চাষ করার প্রকল্প 
নেওয়া হয়েছে এবং ১০ লক্ষ টন বোরো! চাল 
_ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য 
কিছুটা! নির্ভর করবে বৌরোখন্দে বৃহৎ নদী সেচ 
__ প্রকল্পগুলি থেকে কতটা জল পাওয়া যাবে তার 
ওপর | বোরো! ধান চাষের জন্তা প্রয়োজনীয় উচ্চ 

লনশীল জাতের বীজ সরকারী খামারে ও কৃষক- 
দের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পশ্চিমবাংলার 
_ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল বোরে! ধানের বিভিন্ন 
জাতের নাম দেওয়া হোল £ 
























ন ভা হয়েছে এবং নোট ১০ লক্ষ টন 


হোক তাও আমাদের কাম্য নয়। = 
__ সালে রবিখন্দে ডালশস্ত চাৰ হয়েছিল ৬লক্ষ 





তুলনায় খুবই সামান্য ৷ অন্ত রাজা থেকে ঃ আলু 
ন! এলে আমাদের চলেন|। ১৯৭৩-৭৪ সালে 
আলু চাষ হয়েছিল মাত্র ৭৫ হাজার হেক্টর 


জমিতে। চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে « 
৯০ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্ৰা = 
১০"২৫ লক্ষ টন। উন্নত জাতের আলুর মধ্যে 


কুফরী চন্দ্ৰমুখী, কুফরী জ্যোতি, রয়্যাল কিডনি _ 
ও আপ-টু-ডেট ৷ সরকারী খামারে উৎপন্ন _ 
বীজের পরিমাণ খুবই সামান্য । ব্যবসায়ী _ 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রতি বছর কৃষকর| বীজ ++ 
আলু সংগ্রহ করে থাকেন। আলু চাষের পর _ 


অন্ত ফসল বৌনার আগে মুগ বি-১ ভালভাবেই _ 
চাষ করা চলে । ফলনও ভাল পাওয়া যায় আর = 





মুগ শুটি জাতীয় ফসল বলে জমির উৰ্ধৱাশক্তি ৬ 
বজায় থাকে। ৃ 
৪। ডাল শন্ত টি 
এরাজ্যে মোট ডাল শস্তের প্রয়োজন তি 
লক্ষ টন। উৎপাদন প্রায় ৩:২* লক্ষ টন। _ 
ঘাটতি ৬'৫০ লক্ষ টন। আর তা রাজ্যের ২ 
বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। আসছে = 
বেশীর ভাগ বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান = 
থেকে। এই ঘাটতি পূরণ করতে একটা বিরাট _ 
অঙ্কের টাকা অন্ত রাজ্যে চলে যাচ্ছে। পম্চিম- _ 
বাংলায় যে জমিতে ডালশস্তের চাষ হত, উচ্চ _ 
ফলনশীল গম চাষ শুরু হওয়ার পর. থেকেই তা | 
কমতে শুরু করেছে। খাগ্শস্তে পশ্চিমবঙ্গে গম 
একটি প্রধান ভূমিকা এহণ করেছে। এট 
আশাপ্ৰদ । আবার ডালশস্তের চাষ ' অবহেলিত _ 
১৯৭৩-৭৪ _ 





রয় বনের | নি জানিতে, এবং উৎপন্ন রর 



















লিশম্ে মোট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 
৩৩০ লক্ষ টন, আর এই পরিমাণ ভালশস্ত চাষ 
৯ কর! হবে ৬ লক্ষ ৫* হাজার হেক্টর জমিতে। 
বিখন্দের ভালজাতীয় ফসলের মধ্যে ছোলা, 
অনুর, কলাই, মটর, মুগ ইত্যাদি । সাধারণভাবে 
_ ডালচাৰে যত্ন পরিচর্যা খুব একটা কর! হয়ন| । 

_ উৎপাদন বাড়াতে হলে ডাল জাতীয় শস্ত 
6 কয়েকটি ব্যবস্থা নেয়! দরকার, তারমধ্যে £ 
১। উচু জমিতে অধিক ফলনশীল স্বল্প" 
মেয়াদী জাতের ধান ব| পাট তুলে নিয়ে আগষ্ট 
মাসের শেষ ও সেপ্টেম্বর মাসের মাবামাবির 
মধ্যেই কলাই বুনে দিতে হবে। এই কলাই তুলে 
_ নিয়ে গম বোনার কোন অসুবিধা হবে না। এর 
ছুটি উপকাবিত| ঃ একটি বাড়তি ফসল ও 
অপরটি জমির উর্ধরাশক্তি বজায় রাখ| । 

__ ২। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন ডালশস্তের কয়েকটি 
উন্নত জাত গবেষণ! করে বের করা হয়েছে। 
স্থানীয় জাতের চাইতে উন্নত জাত চাষে প্রায় 
৷ ছ গুণ ফলন অতি সহজেই পাওয়া যেতে পারে । 


উন্নত জাতের মধ্যে ছোলা বি-৯৮, বি-৭৫ ও. 


_বি-১০৮ ; মসুর সি-৩১১ বি-৭৭; মটর বি-২২, 
_বোনেভিলি, টি-১৬৩ ও নিউ পারফেক্সন লাইন; 
কলাই বি-৭৬$ মুগ বি-১১ টি-১, টি-৪৪ ও 
টি-৫১। 
--৩। ডালশস্ত চাষে সার ব্যবহারের রেওয়াজ 
নেই বললেই চলে। একর প্রতি ১০০ কেজি 
সুপার ফসফেট সার চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে 
দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন 
গা ; 

৪ | ডালশস্তে ফলন বাড়ানোর আর একটি 





লক্ষ টন। ১৯৭৪-৭৫ সালে রবিখন্দের 


= বহুদ্ধৱ| : কাণিক-অৱস্থাযণ : 3 ৰ _ _ 
উপকরণ জীবাণুর কালচার বা রাইজোবিয়াম = 


কালচারের ব্যবহার। বিভিন্ন জাতের ডালশস্তের 

জন্য বিভিন্ন রকমের জীবাণু দরকার। এই _ 
টি ব্যবহারে ফলনের পরিমাণ দেড় থেকে _ 
হু গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই জীবাণু কালচার . 
পশ্চিমবাংলায় সরবরাহ করেন বস্তু বিজ্ঞান _ 


মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ (৯৩১, _} _ 
আচার প্রফুললচন্দ্ৰ রোড, কলিকাতা-৯)। 
পশ্চিমবাংলায় ডালশস্ত 


সম্ভব। 
কমে যাবে ৷ 
৫। তৈলবীজ 
১৯৭৩-৭৪ সালে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়েছিল 
প্রায় ৭০ হাজার টন। 





চাষের জমি - 
প্রয়োজনের তুলনায় কম। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি _ 
অবলম্বনে ই গুণের চাইতেও বেশী ফলন পাওয়া 
আর খাটতির পরিমাণও অনেক 1_ রে 


১৯৭৪-৭৫ সালে 
লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে ১৮০ লক্ষ হেক্টর জমি 
থেকে ৮০ হাজার টন। তৈলবীজের মধ্যে. 
গ্রধানতঃ সরষের চাষ হয়। জলদি জাতের মধ্যে = _ 
টোরি বি-৫৪ বেশী ফলন দেয়। বোনার সময় _ 

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস আর তোলা হয় ডিসেম্বর 
মাসের প্রথমদিকে । আখের সঙ্গে সাধী ফসল _ 
হিসেবে খুবই ভাল ফলন পাওয়া যায়। নাবি _ 
জাতের মধ্যে বি-৮৫, টি-৫৯ এবং এপ্রেক্ট _ 
মিউটেন্ট। স্থানীয় জাতের তুলনায় এদের ফলন 

অনেক বেশী। অন্ত আর একটি জাত শ্বেত _ 
সরষের তেলের ভাগ খুবই বেশী। সরকারী _ 
খামারে এই উন্নত জাতগুলির বীজ পাওয়া যাবে। _ 
সরষে চাষ করার পর সেই জমিতে অঙ্ক ফসল 
দেবার আগে মুগ বি-১ চাষে ভাল ফলন পাওয় 
যায়। গত ছু বছর পশ্চিমবাং ‘লায় | পীল 








a চাষ খুবই সামনা ৷ ১৯৭৪-৭৫ সালে 
3 হাজার হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী ও বাদাম 
_ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। সূর্ধমুখীতে 
__ তেলের ভাগ শতকর| ৪০ থেকে ৪৪ ভাগ। এর 
_ চাষ বাড়লে তেলের অভাব কিছুট! কমবে বলে 
আশা করা যায়। 

_ ৬। আখ 

আখ চাষ পশ্চিমবাংলায় অবহেলিত; অথচ 
_ অন্তা্থ রাজ্যের তুলনায় এখানকার একর প্রতি 
_ গঁড় ফলন অনেক বেশী। নদীয়া জেলার 
_ পলাশীতে একটিমাত্র চিনির কল আছে। ১৯৭৪ 
__ সালেই আর একটি চিনির কল খোল! হয়েছে 








_ চাষই গুড় তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
_ ১৯৭৩-৭৪ সালে আখ চাষ হয়েছিল ৩০৫ হাজার 
হেক্টর জমিতে । এবছর লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে 
৩৪ হাজার হেক্টর জমিতে এবং আশা কর! যায় 
১৮৫০ লক্ষ টন আখ উৎপন্ন হবে। আখ বছরে 
_ দুবার লাগানো যেতে পারে ঃ একবার অক্টোবর- 
__ নভেম্বর মাসে আর একবার ফেব্রুয়ারী-মার্চ 
_ মাসে। উন্নত জাতের মধ্যে কৌ-৯৯৭, কো- 
৬২০১০, কো-৮৪১, কো-১০০৮ কো-৬৩০১৫ 
_ এগুলে! জলদি ও মাঝারি জাত। নাবি জাতের 
| মধ্যে কো-১১৩২ ও কো-১২৩২। সরকারী 
দন খামারে ও নাসারী প্লটে উন্নত জাতের 
খের বীজ পাওয়| যাবে । আখ প্রায় এক 
বছরে জমি থেকে ওঠে। একই ফসলে জমি 


















_ জীন, ধনি = গম চাষের প্রবণতা বেড়ে 





বে বাদাম ও সূর্ঘমুখীর চাষ হয়েছে। 


বীরভূম জেলার আমেদপুরে। বেশীর ভাগ আখ, 


অধিক সময় আটকে পড়ে থাকে । সেই কারণে 
_ সেচ এলাকায় আখের চাষ কমিয়ে দিয়ে উচ্চ 





গেছে। আখের মধ্যে সাধী দল হিলেবে ? গম, 
কলাই, সরষে, আলু; মুগ ইত্যাদি : ফসল ভাল- 
ভাবেই চাষ কর! চলে। এতে একই জমি থেকে _ 
দুটি ফসল পাওয়া যায় এবং কৃষকগণ রত আখ 
চাষেই বেশী লাভবান হন। 5 
৭ শাক-সবজি LL 
শীতকালীন শাক-সবজি চাষের এ 
আমাদের নজর দিতে হবে। এর মধ্যে ফুলকপি, _ ৷ 
বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, গাজর, শালগম: _ 
টমেটো, পালংশাক ইত্যাদি প্রধান। শুধুমাত্র -+ 
খান্ধশন্তে আমাদের চলেনা, প্রয়োজন তরি রর 
তরকারিরও। আগের তুলনায় সবজির চাষ = 
অনেক বেড়ে গেছে। জলদি জাত চাষে কৃষকের : 
ঘরে ভাল পয়সা আসবে। একই জমি থেকে 
জলদি জাত তুলে নিয়ে নাবি জাত লাগানো : 
যেতে পারে। পেয়াজ ও রম্থন চাষের দিকেও ঠা 
আমাদের নজর দিতে হবে ৷ রা 
৮1 সেচ ব্যবস্থা যা 
পশ্চিমবাংলায় সেচ-প্রাপ্ত জমির পরিমাণ 
ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্ৰ 
সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৭৩-৭৪ সালের রবি _ 
মরহুমে সেচ দেওয়| হয়েছিল মোট ৯ লক্ষ ২৭ _ 
হাজার হেক্টর জমিতে। ১৯৭৪-৭৫ সালের _ 
রবি মরস্থুমে মোট ১০ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর = 
জমিতে সেচ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করবে বলে = 
আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় এ বছরে 
আরও ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে বাড়তি 
সেচ সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের প্রসার 
লাভের জন্ত রাজেযে একটি ক্ষুদ্ৰ সেচ পর্যদ গঠন = 
কর! হয়েছে। পদ ১৯৭৪-৭৫ সাল রি _ 
কাজ শুরু করেছে। ৃ 


































_ মানের গম বীজ আনতে হবে। 
_ ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এগ্ৰো-ইণ্ডাঠ্ৰিজ করপো- 
রেশন, রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা ও কৃষি 
বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর- 
প্রদেশ থেকে প্রায় কুড়ি হাজার টন গম বীজ 
আনার ব্যবস্থা করেছেন। এ রাজ্যের সব 
জায়গার আবহাওয়া গমবীজ সংরক্ষণের বিশেষ 
__ অনুকূল নয় বলেই গম বীজ সরবরাহের ব্যাপারে 
আমাদের অন্ত রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। 
_ ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় গমবীজ 
_ বীকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার শুকনে| আবহাওয়ায় 
| সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এবছরে অনেক 
_ কৃষকই নিজের প্রয়োজনীয় গমবীজ রেখেছেন 
'_ কিন্তু গম কাটার সময় অকাল বৃষ্টিতে গমের 
_ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে নষ্ট হয়ে 
_ যেতে পারে। সেজন্য কৃষকর! যেন বোনার 
_ আগে বীজের অস্করোদগম ক্ষমতা দেখে নেন। 
 অগ্ঠ রাজ্য থেকে যে কুড়ি হাজার টন গম বীজ 
পাওয়া যাবে তা বিভিন্ন জেলায় বিক্রির ব্যবস্থা 
_ করা হচ্ছে। 








7৩৫ 
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_ , । সার সরবরাহ = 


রবি কার্যস্থচীর সাফল্য নির্ভর করবে = | 
রাসায়নিক সারের প্রয়োজন মাফিক সরবরাহের _ 
ওপর। সারের ঘাটতি মেটাবার জন্য চেষ্টা য়া _ 
হচ্ছে যাতে শহর ও গ্রামের আবৰ্জন|-পচ| সারকে নাঃ 
ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। যদি যথেষ্ট বা 
তাহলে নিভে খম ॥ ও দান ও যে ছুটি শস্তের হা 








ফলন যথেষ্ট বেশী, সেই ধান ও গমের উৎপাদন _ 
কমে যাবে। তার নজির গত বছরে গমের _ 


ফলন। রাসায়নিক সারের অভাবেই গমের ফলন _ 
কমে গিয়েছিল। কিন্তু এ বছরে গতবারের _ 
তুলনায় রাসায়নিক সার অনেক বেশী পরিমাণে ্ 
ভারত সরকার বরাদ্দ করেছেন। 2 
আগামী রবিখন্দের জম্য সারের বরাদ্দ £ 
নাইট্রোজেন ৬২,২৯০ টন } 
ফসফেট ২০,৯৮৫ টন 
পটাশ ২৩,৯৮৫ টন 
পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৪-৭৫ সালের nl 2 


রুমে যে লক্ষ্যমাত্ৰা ধাৰ্য কর! হয়েছে সরকারী = 
প্রচেষ্টা ও রাজ্যের কৃষকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় _ 
এই লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছানো যাবে বলে আশা কর| = 
যায়। অবশ্য অনুকুল আবহাওয়ার সাহায্য পেলে। _ 
কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, রেডিও ও দৈনিক পত্রিকার 


মাধ্যমে রবি চাষের যথাযথ নির্দেশ কৃষকদের 
গেছে তেবার বহা যর (চি! OO 











ওপরে £ আখের চাষ হবে । 
তাই কাটিং করার জন্তে মাঠে 
আখ নিয়ে ঘাওয়! হচ্ছে। 





মধ্যে £ আখের কাটিং তৈরি 
হয়ে গেছে। জমিও প্রস্তত। 


নীচে £ রোগ পোকার হাত 
থেকে ফসল বাচাতে হবে তে । 
তাই আখের কাটিংগুলে! 
ওষুধের দ্রবণে ডুবিয়ে বীজ 
শোধন করে নেয়! হচ্ছে। 


~~ 





ৃ শুধু আখই নয়, আখের সঙ্গে 
মির ৰ ই Lt ৰে পে == N + আলুর মিশ্র চাষ করে কৃষক 
1 নি ১ € 4২ বাড়তি লাভ করতে পারে। 





মাঠে আখের ফসল তৈরি হয়ে 
গেছে। সুস্থ; সরস এবং সবল 
আখ মাথ! উচিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। 








যেসব অঞ্চলে সেচের স্থৰিধ৷ আছে, বিশেষ 
রাই করে গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং নদী-সেচ 


এলাকায়) সেখানে উন্নত প্রথায় চাষ করলে রাই 
ও সরষের ভাল ফলন পাওয়া যায়। এতে 


ও কৃষকদের আয় বাড়বে। তাছাড়া গম, ছোলা, 
মুস্থর প্রভৃতি শস্তের সঙ্গে এর মিশ্র চাষও কর! 
যায়। 


বেলে-দোআশ ও দোআশ মাটি, যেখানে 
জল দীড়ায় না, সরষে চাষের পক্ষে বিশেষ 
ভ্ উপযোগী । এঁটেল মাটিতেও সরষে হয়। 
সেচের সুবিধাযুক্ত উচু ও মাঝারি জমি সরষে 
চাষের পক্ষে ভাল। 


গবুধেক জমি ও আবহাওয়া 


৩৮ 









পশ্চিমবাংলায় চোৰি বা মানি রাই ব্‌ 
চৈতি এবং শ্বেত সরষে সাধারণতঃ দেখা যায়। 





মিউটান্ট (জট! রাই) এবং শ্বেত সরষে বি-৯ 
_ উন্নত জাতের সরযে। নীচে বিভিন্ন জাতের 
সরষে সম্বন্ধে বলা হল: 

51. টোরি বি-৫8 £ বেঁটে, শাখাবহুল, 
কা সবুজ, পত্ৰ মন্থণ ৷ দান| ছোট, গোল ব| 
, ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, নীলচে বাদামী রঙের এবং 
৷ খোসা কৌচকানো। আশ্বিনের মাঝামাঝি 
থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোন! চলে। 
1 থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। 
২1 রাই বি-৮৫ £ গাছ লম্বা, অনেক ডাল- 
পাল! হয়। এর দান! টোরির চেয়ে ছোট, গোল 
_ ব| ডিম্বাকৃতি, কালচে রঙের এবং খোসা 
_ কৌচকানে| ৷ কার্তিক মাসের মধ্যে এর চাষ 
_ কর! উচিত, নাহলে ফলন কম হয়। ৯৫ থেকে 
১০৯ দিনে পাকে । 

...৩। রাই টি-৫৯ £ লম্বা, দান! বড়, পাকতে 
ৰ ১১১২৩ দিন লাগে। ৰ 

81 রাই এপ্রেস্ট মিউটেন্ট: অধিক ফলন- 
ন বাতেন সখিবে। ১০০ থেকে ১০৫ দিনে 
_ পাকে। 

81. শ্বেত সরষে বি-৯ : রাই সরষের চেয়ে 
_ গাছ কিছু ছোট। দান৷! বড়, গোল, মস্থণ ও 
অল্প হলদে রঙের । আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে 
কাতিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা চলে। ১৯০ 
থেকে ৯৫ দিনে পাকে। 
















সি 


টোরি, বি-৫৪ 8) বৰাই বি-৮৫, টি-৫৯ ও এপ্রেস্ট 


__ ৩৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরবুরে 





বদ্ধ : ; কাডিক-অহায়ৰ £ ১৬৮ | 


করুন এবং সমস্ত আগাছ| বেছে ফেলুন। চাষ = টু 


দেবার সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর অথবা 
আবর্জনা পচা সার দিন। সরষে সাধারণতঃ = 
ছিটিয়ে বোন! হয়। তবে সারিতে বুনলে _ 
ফসলের পরিচর্যার খরচ কম হয় এবং ফলনও _ 
বেশী পাওয়। যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে _ 
সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেঃমিঃ (১২ ইঞ্চি) ও _ 
সারির মধ্যে টি গাছের দূরত্ব হবে ১০ সোমি = 
(৪ ইঞ্চি )। এইভাবে সারিতে বুনলে একর _ 
পিছু ২২-৩ কেজি বীজ লাগবে। LO 

বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে পাচ মি 
এ্যাগ্রোসান জি-এন বা ছ' গ্রাম ক্যাপটান ৭% রা 
গুড়ে| ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন । | 
সার দেওয়া 

সাধারণতঃ একর পিছু ১৬ কেজি ০০ 
৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দেওয়া = 
দরকার। তবে মাটি পরীক্ষা! করিয়ে নিয়ে _ 
প্রয়োজনমত সার দেয়া উচিত। সবটা _ 
ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্ৰোজেন _ 
সার জমি তৈরি করার সময় দিন। বোনার তিন. _ 
সপ্তাহ পরে ও পাচ সপ্তাহ পরে ছৰাদা বাকি _ 
অর্ধেক নাইট্ৰোজেন সার দেবেন 1; বর 
সেচ 















বোনার সময় বাটতে রি ন। থাকলে _ 
একবার সেচ দিতে হবে। এরপর ফুল আসার = 
সময় একবার ও দান! পুষ্ট হবার সময় আর = 
একবার সেচ দিতে হবে। এ ছাড়া টি-৫৯ জাতীয় 
রাইতে দরকার হলে আর একবার স্চে যে _} 
পারেন। _ ২ 


চারা ৩-৪ ইঞ্চি বড় হলে নিড়েন দিয়ে ছুটি _ 


(এফিড )। এই পোকা সবুজ র 
ছোট। এরা একত্রে আনেক সংখ্যা 


প্রতিকারক হিসাবে নিয়ললিখিত ছে যে কোন এ 
ওষুধ ছেটানে| যেতে পারে £ - 


প্রতি লিটার জলে পরিমাণ একর প্রতি ওষুধের পরি 
(৩০০ লিটার জলে) _ 


৩০০ মিলি লিটার ঃ 


ডান ৩৫ ইসি 
__ গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুধ-গোলা! 
জলের পরিমাণ ৩০০ লিটারের কমও লাগতে 
_ পারে। সেক্ষেত্রে ওষুধও পরিমাণমত কম 
_ লাগবে। সরষে ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি যাতে 
নাহয় সেজন্য বিকালের দিকে ওষুধ ছেটাতে 


a পোকা ছাড়া করাত মাছির (স ফ্লাই) 
বও দেখ! যায়। গাছের চারা অবস্থায় 
ক্রমণ বেশী হয়। প্রতিকার হিসাবে 
পাজল  জলে-গোলা| নিচান, ব| 















গ গোলাকার হয়ে থাকে। সুস্থ গাছ থেকে 


মাঘটিত ওষুধ ২৫০-৩০০ লিটার 
নু ল ভালভাবে ছেটাতে হবে। সাদ! মরচে 
white r rust |) রোগে পাতায় সাঙ্গ গোল দাগ 
বাঘা দেখ! যায়। ফুল ও ফল অনেক সময়ে 
বৰত অর হয়। আগে বলা তামাথটিত 
ওষুধ ব্যবহারে এই রোগের প্রকোপ কমে। 
। র থেকে এই রোগ ছড়ায়। এজন্য 
ছি পারার করা উচিত। | 





সরষে খুব ভালভাবে পেকে যাবার আগেই 
টিতে হয়, ত| না হলে শুঁটি ফেটে বীজ জমিতে 
ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। শুটি থেকে 


) এব oR খোসায় দেখা যায়। ভাটায় 
গ লম্বাটে ধরণের হয় কিন্তু পাতা ও খোসার 


দিয়ে রাখবেন। 





' টোরি বি-৫৪ 
শ্বেত সরিষা বি-৯ 


রাই 
বি-৮৫ 


এ্যাপ্রেস্ট মিউটাণ্ট _ 


টি-৫৯ 


: বরা: ডিক 

ডাটা; - যখন হলদে রঙ হৰে তখন ফসল, কাটতে 
ফসল কেটে এনে ঢাকা জায়গায় ৭-৮ দিন জাগ __} 
এতে বীজে সামান্ত রস নু 


থাকলেও শুকিয়ে যায়। তারপর মাড়িয়ে _ 







+ 








এগিয়ে চলেছে বর্ধমান। কোথাও সে 

থেমে নেই, অবিরাম গতিতে সমৃদ্ধির পথে সে 

এগিয়ে এগিয়ে চলেছে! বিশেষ করে খাগ্যোৎপাদনে ৷ 
৷ বাজ৷ ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে বৰ্ধমান জেলায় 
প্যাকেজ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই এ 


ও জেলায় চাষবাসের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে 
চলেছে চলেছে। 


প্যাকেজ প্রকল্প চালু করার আগে; জেলায় 

সেচ ব্যবস্থা, সমবায় সংস্থ!, রাস্তাঘাট প্রভৃতি 

বধ মান সুসংগঠিত হলেও জেলার কৃষির ফলন যতট। 

দ্রুত হারে বাড়। প্রয়োজন ততট। কিন্তু বাড়- 

ছিল ন| ৷ কিন্তু এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে 

বনবিহারী চক্রবর্তী বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে কুষকর। চমকপ্রদ ফল পেতে আরম্ভ 


করেন। তার ফলে প্যাকেজ প্রোগ্রামের শুরু 


থেকে তঞ্জল জাতীয় শস্তের ফলন বেড়ে আজ 


_ জেেল| কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 
৪২ 





ই পাট ৰতি ডাৱৰ wet নান| কারণে, 
_ যেমন £0) সেচের  এলাক| সম্প্রসারণ, 
) সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার (৩) বেশী জমিতে 
_ উচ্চ ফলনশীল ফসলের চাষ, (৪) ক্রমাগত উচ্চ 
হারে সার ব্যবহার, (৫) শস্তরক্ষার ব্যবস্থা করে 
ফসল হানি বন্ধ ও (৬) নিরবিচ্ছিন্ন কৃষক প্রশিক্ষণ 
প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে । আর উন্নত চাষ 
প্রথা সম্বন্ধীয় তথ্য ভুত প্রচার ও প্রসারে মদত 
_ জুগিয়েছে এই সংস্থার কৃষি তথ্য কেন্দ্ৰ ৷ 
রর সারের সুষ্ঠু ব্যবহারে ফসলের ফলন যে 
এ ভাড়া বাড়ে এ জেলার কৃষকরা ত! ভাল- 
1বেই বুঝেছেন। সেজন্যই ১৯৬১-৬২ সালে 
খানে বৰ্ধনানে মাত্র ২০১৭ টন উদ্ভিদ খাত 
_ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেখানে ১৯৭৩- 
_৭৪ সালে ২৬৩৭৪ টন উদ্ভিদ খান্ত সার হিসাবে 
' ব্যবহৃত হয়েছে। এই ১২ বছরে শতকরা হিসাবে 
সারের ব্যবহার বেড়েছে ১৩০৭ ভাগ । 



















মলোভাবে সারের ব্যবহার করে কিন্তু 


ড়েনা। বরং কমে যায় এবং জমির 
ধররতাও কমে যায়। বর্ধমানের কৃষকেরা তাও 
 বুঝেছেন। সেজন্য আমরা দেখতে পাই ১৯৬১- 
৬ ৬২. সালে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের 
& ব্যবহারের অনুপাত ছিল ১৪ £ ৩ ১; ১৯৭৩-৭৪ 
| সেই অনুপাত এসে দাড়িয়েছে ৩'৪ £১৫£5১ 
হারে এ থেকেই প্রমাণ হয় যে বৰ্ধমান জেলার 


টা | ক্রমাগত সস সার ব্যবহারের দ্‌ 




















পৰায় এলে; এই খ ন টিন! এ ৰ { ৰ 















প্রচারে নেমে পেন ৷ তখন ie 
প্রতিকূল পরিবেশের বীনহ হ্‌ 
পড়ে এসব ধানের ফলন দেখে ভাটা ও 
হয়ে পড়েন এবং ক্রমাগত চাষের । 
বাড়িয়ে চলেছেন। ১৯৬১-৬২ : সালে 
মাত্র ২১৬০ হেক্টরে বোরে! ধানের চাষ হু 
তা আজকে ১২ বছর পরে বেড়ে গাৰি 
৭৬১৭০ হেক্টরে। শতকরা হিসাবে নাইবা গেলাম। 
বোরে। ধানের ফলনের ব্যাপার তাৰণ, পা 
প্রোগ্রাম যখন শুরু হয় তখন হেক্টর চি 
ছিল ১১৮ কুইণ্টাল চাল। তা - 
বেড়ে দাড়িয়েছে ৩e,0০ কুইণ্টাল চালে; ২ না 

গম চাঁষেও বর্ধমানের : কৃষকেরা পিছিয়ে 
নেই। ১৯৬১-৬২ সালে মাত্র ২৫ 












আলু চাষেও বর্ষা না নের কৃষকরা 
নেই। ১২ বছর | আগে যেখানে মাত্র ৯ 








বনুন্ধর! £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


৪, যঃ 


৷ 


ঠা 
tat 


কুইণ্টাল মাত্র; এখন ত! বেড়ে দীড়িয়েছে ১৬২ 
কুইণ্টালে। 

সবজি চাষেও দেখুন না। তখন সবজি হত 
৮৪০৮ হেক্টরে। আজ হচ্ছে কত হেরে? 
২০ হাজার হেক্টরে। ফলনও থেমে নেই। ১২ 
বছর আগে ফলন হত হেক্টর পিছু ১০১ কুইন্টাল, 
তার ছ গুণেরও বেশী বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ২৩৭ 
কুইপ্টালে। 

সেচের এলাক। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা 
রবি ফসলের এলাকা বাড়িয়ে চলেছেন। ১২ 
বছর আগে ৪৭২০০ হেক্টরে রবি ফসলের চাষ 
হতে| ৷ আজ ত| প্রায় চার গুণ বেড়ে দাড়িয়েছে 
১৬৫৩৮০ হেক্টরে ৷ 

খরিফে আমনের ফলনে কিন্তু বর্ধমানের 
কুষকর| খুব বেশী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেন 
নি। হেক্টর পিছু ফলন খুব সামান্যই বেড়েছে। 
সেজন্য আমনের ফলন বাড়ার পথে বাধা কি, কি, 
ত খুঁজে বের করার জন্য ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদের সৌজন্যে এই জেলার “গলসী-সারুল' 





RR 


বর্ধমানের একটি 
ধানের ক্ষেত। 

সত্যিই সোনার 
ফসল! 


এলাকায় একটি প্রকল্প হাতে নেওয়। হয়েছে। 
প্রকল্পটির নাম হলে! “ফলিত ধান্য গবেষণা 
কেন্দ্র! এই কেন্দ্রের মাধ্যমে চেষ্টা কর! হচ্ছে, 
ফলন না বাড়ার কারণগুলি খুঁজে বের করা; 
যাতে সেগুলি দূর করে কৃষকরা! আমনের ফলন 
দ্রুত বাড়িয়ে যেতে পারেন। 
আমনের ফলন আশাপ্রদভাবে না বাড়লেও 
আউশের ফলন কিন্তু এক জায়গায় বসে নেই। 


তার এলাকাও যেমন বেড়েছে, ফলন তেমন _ 


বেড়েছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন তো! তিন গুণ 
বেড়ে গিয়েছে। ১৯৬১-৬২ সালে হেক্টর পিছু 
ফলন ছিল ৬'২৫ কুইণ্টাল চাল। আজ তা 
বেড়ে দাড়িয়েছে ২২ কুইণ্টালে। এলাকাও 
প্রায় দেড় গুণ বেড়ে গেছে। ন 

অর্থ ব্যয়, লোকবল ও অন্যান্য সঙ্গতির 
অনুপাতে কৃষিতে বর্ধমানের অগ্রগতি আশা- 
ব্যঞ্জক নয় বলে কোথাও কোথাও আলোচন। 
আমাদের নজরে এসেছে । সেজন্য আজ এই 
তথ্যের বিস্তার । 


A 


৮ 


রব 





জাত 
মৌলিক, জনক ( এইচ-ডি-১৯৮২ ) ও 


দোআশ, বেলে দোআশ, পলি দোআশ ও 
এটেল-দোজীশ প্রভৃতি মাটি এ ফসলের পক্ষে 
উপযোগী ৷ জমি অতিরিক্ত অয় হওয়া বাঞ্ছনীয় 
নয়। জমিতে অবশ্যই ভাল সেচের ব্যবস্থ! ও 
জল নিকাশের সুবিধা থাকা দরকার । 
ভালভাবে জমি তৈরি করুন 

জমিতে জে! থাকতে থাকতে ২-৩ বার গভীর 
করে লাঙ্গল চালাতে হবে। জমিতে যদি যথেষ্ট 
পরিমাণ রস ন| থাকে তবে বোনার আগে সেচ 


৪৫ 


একর পিছু ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পে| 
দিতেইবে। . . 

গগ) বেশী ফলনের জন্য জমিতে তে 
হবে। উর মাৰ বারি ধর 


এ আভি সাজে পি (কেজিতে) = 





হবে। ক্যাপটান ৮৩% দিয়েও বীজ শোধন 
৮ করা যায়, সেক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ২২ গ্রাম 
ওষুধ মেশাতে হবে। একর পিছু বীজের পরিমাণ 
হবে ৪০-৫০ কেজি নীরোগ পুষ্ট বীজ। 
বীজ বুনবেন 


__ সোনালিকা, জনক (এইচ-ডি ১৯৮২) : 
অগ্রহায়ণ মাস (১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই 
ডিসেম্বর )। 
|  খ) কল্যাণসোন| : ১৫ই কার্তিক থেকে ১৫ই 
৷ অগ্রহায়ণ পর্যস্ত (পুরে! নভেম্বর মাস)। মাটির 
ভাল জো অবস্থায় ৪-৫ সে;মি, (১২-২ ইঞ্চি) 
গভীরে বীজ ধৃন্থুন। এজগ্ত বীজ বোনা যন্ত্ৰ ব্যবহার 
কর! যেতে পারে। ঢেল! মাটিতে সরু লাঙ্গলের 
' সাহায্যে ব| খুপী করেও বীজ বুনতে পারেন। 
 এটেল মাটিতে যেখানে জমি ভালভাবে তৈরি 
কর! শক্ত, সেখানে খুপীতে লাগানোই ভাল। 


কত দুরে দুরে বীজ বুনবেন 










নত 


৬৮ ইঞ্চি (১৫-২০ সেমি,) দূরে দূরে 


৷ সারিতে বুন্নুন। এভাবে বীজের হার, বোনার 
পদ্ধতি ও সারির দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করলে একর পিছু 


১০ লক্ষের মত শিষ পাওয়া যাবে, যার থেকে । 


একরে ১৬-১৮ কুইণ্টাল ফলন আশা করা যায়। 
কখন সেচ দেবেন 


বোনার আগে যদি বৃষ্টি না হয় বা যদি 1) 


জমিতে পর্যাপ্ত রস ন! থাকে তাহলে বোনার 
৬-৭ দিন আগে একবার ভালভাবে সেচ দিন। 


বন্ৃন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮১ 


সেচের প্রয়োজন হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন ফুল আসার সময় থেকে দান! পুষ্ট 
হওয়ার সময় পর্যস্ত মাটিতে রসের কোন অভাব 
ন।থাকে। এসব জাতে শেষের দিকে সেচ 
দিলেও গাছ শুয়ে পড়ার আশঙ্ক থাকে ন| ৷ 
চাপান সার কখন দেবেন 

বোনার তিন সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের ঠিক 
আগে সারির মধ্যে একর পিছু ১২ কেজি হারে 
নাইট্রোজেন দিয়ে চাক! বিদ| বা সরু কোদাল 
চালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। অগ্রাণের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে যেসব গম বোনা হবে, তার 
বেলায় বোনার ৫০ দিন পরে আরও ১২ কেজি 
নাইট্রোজেন দ্বিতীয় দফায় চাপান সার হিসেবে 
দিতে হবে। ১২ কেজি নাইট্রোজেনের জন্য 


চী এতে গমের কল সমানভাবে বের হবে। বোনার ।/ 8 ৷ 
৩ সপ্তাহ পরে প্রথমবার ফসলে সেচ দিন। পরে ( 


মাটিতে রসের ও ফসলের অবস্থা বুঝে ১৫-২০ 
দিন অন্তর অন্তর সেচ দিন। আবহাওয়া ও 
মাটি বিশেষে মোটামুটিভাবে এ ফসলে ৫-৬ বার 





বনুদ্ধর। £ যড়বিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 





৬০ কেজি আযামোনিয়াম সালফেট বা! ৪৮ কেজি 
ক্যালসিয়াম আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা ২৭ কেজি 
ইউরিয়! লাগবে। 
জমি পরিচৰ্ষ৷ করুন 

আগাছ। দমনের জন্য ও মাটি সরস রাখার 
জন্য চাকা বিদ| ব| সরু কোদাল দিয়ে বীজ 
বোনার ১০ দিন পরে একবার ও প্রথম সেচ 
দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার নিড়ান দিন ৷ 
শম্ত রক্ষা! করুন 

পাতায় ধসা রোগ দেখ! দিলে ৭-১০ দিন 
অন্তর ২-৩ বার এক কেজি ডাইথেন জেড. ব| 
এম-৪৫ বা ক্যাপটান ৮৩% ২৫০-৩০০ লিটার 
জলে গুলে প্রতি একরে স্প্রে করুন ৷ 

গম গাছে সাধারণতঃ পোকার আক্রমণ কম। 
কখনও কখনও মাজর! পোক| ও জাব পোকার 





আক্রমণ দেখ। যায়। মাজর। পোকার 
প্রতিকারের জন্য ৫০% জলে-গোল! বি-এইচ-সি _ 
প্রতি লিটার জলে পাঁচ গ্রাম বা মিথাইল _ 
প্যারাখিয়ন ৫০% প্রতি লিটার জলে এক মিলি- 
লিটার হিসাবে মিশিয়ে ছেটাতে হবে ৷ । 
জাব পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার 
জলে এক মিলিলিটার রোগর ৩০% বা মিথাইল 
প্যারাখিয়ন ৫০% মিশিয়ে ছেটাতে হবে। 
ঠিক সময়ে ফসল কাটুন ৷ 
এসব গমের দানা একসঙ্গে পেকে যায়। _ 
দান। পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়া = 
উচিত। ফসল কাটতে দেরী হলে ইঁদুর ও _ 
পাখীর উৎপাতে শস্তের অপচয় হবে। পাকার সর 
আগে কাটলে গম ঝাড়াই মাঁড়াইয়ের অস্থুবিধ| 
হতে পারে। 





৪৮ 


সাধারণ দৰ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ আগ প্রতি সংখ্যা ৷ সাধ 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা । ৰ 
_ জ্ৰষ্টবায £--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২ হারে 
আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই 
বিজ্ঞাপন-মূলোর * শতকর| ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। ৰ 
গ্রাহকদের প্রতি... 

_ বসুদ্ধৱার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে ৷ জন কসর এ রড 
"চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া! যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি 
হার হার-_প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৩ টাকা । _ 


ৃ কৃষি অধিক, শসা কলিকাত|-১। না 








_ ১০৮১ 


_ সম্পাদিকা : স্থলেখ। দোষ 
যি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 


| বাংলায় গম চাব 








_ আমন ধান ঘরে উঠেছে। পৌষ পার্ণের 
_ পালাও শেষ হয়ে এলে| ৷ কৃষকের এখন রবি 
চাষের চিন্তা। বিশেষ করে যাঁদের জমিতে 
সুবিধা আছে। সেচপ্রাপ্ত জমিতে কৃষকরা 
ছন্দ ও সুবিধামত শস্য পর্যায় ঠিক করে 
ছন। ববি মরসুমের ফসল গম, ধান, 
বীজ ইত্যাদির চাষ ও তদারকির কাজ যেমন 
করবেন, এই সময় নানা রকম সবজির চাষও 
যং লাভজনকভাবে করা যায়। 
তণ্বুল জাতীয় খাবারের সঙ্গে সঙ্গে শাক 
| চাহিদাও প্রতিদিন কম নয়। সার! 
ছরই বাজারে নান! রকম সবজি আসে৷ এইসব 
ন বহিৰে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে 














যখন আসে, তখন প্রচুর সরবরাহ একসঙ্গে হও 
ফলে দাম অনেকটা পড়ে যায়। 





॥ বসুন্ধরা ॥ 
২৬শ বর্ষ £ ইমত সংখ্যা 2 
পোঁষ-মাঘ, ১৬৮১ ১৮৯৪ শকাব্দ _ 















অনুকূল । হুগলী, বৰ্ধমান, ২৪ পর্গণাঃ নদীয় ৷, 
মুর্শিদাবাদের কথা ছেড়ে দিলেও বাঁকুড়ার রুক্ষ 
মাটিতেও কম ভাল সবজি ফলানো যায় না। 
বঁকৃড়া থেকে লরী ভর্তি কুমড়ো, করলা, বেগুন 
৬. হতি সবজি দুর্গাপুর, আসানসোলের শিল্প 
ঞ্চলগুলির পথে যেতে রোজই দেখ! যায়। 
বাকুড়ায় সবজি চাষ আগে এত ছিল না। বিক্ৰি: 
স্থুবিধা থাকায় সবজি চাষের আগ্রহও কৃষকদে 
এখন বেড়ে গেছে। _ 
সাধারণ বারমেসে সবজি ছাড় রর 
সবজি যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি; টমেটো 
ইত্যাদির চাষও যথেষ্ট এখন হচ্ছে। কিন্তু বেদ 
ভাগ ক্ষেত্রেই দেখ| যায় এইসব সবজি ব 


আচ এ 








সে এখানকার বাজার জুড়ে থাকে । 

সবজি চাষের উন্নতির দিকে নজর দিলে, 
ইসব বৈষম্য দূর কর! যেতে পারে এবং ত! 
রা যায় একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে । 
কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে খাগ্তশস্ত উৎপাদনের 
তুলনায় একর প্রতি সবজি উৎপাদনের হার 
_ অনেক বেশী। তাই সবজির চাষ সত্যিই ল!ভ- 
রা ব্যবস| । | 

_ এখন প্রয়োজন হলে৷ সুষ্ঠু পরিকল্পনার 
| মাধ্যমে সবজির উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করা। 
এমনভাবে চাষ কর! নিশ্চয়ই উচিত নয় যে ঠিক- 
বিপণনের অভাবে চাষের খরচও কৃষকের 
| ন! এমন অভিজ্ঞতার কথাও অনেক 
|ন! গেছে। 

কাজেই ভালমত ফল পেতে হলে অর্থাৎ 






















চী আশপাশের অ অন্যান্য রাজ্য থেকে স সবজি সস 











কাৰী । নেওয়া উচিত । উচিত দামও 


ব্যবস্থা কৃষকের উৎপাদনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা ॥ 
এখন রাস্তাথাটের অবস্থা বেশীর ভা 
জায়গাতেই ভাল হয়ে গেছে। ফলে জিনিসের 
আনা নেওয়া অনেক সহজ ও সুবিধার হয়েছে । = 
তাই কৃষকদের বলবো যে সবজি চাষের 
পরিকল্পনা এমনভাবে যেন, করেন, যাতে সারা 
বছরই বিভিন্ন সবজির সরব্রাহ টু থাকে ও 
ঘরের টাক! বাইরে চলে ন! যায়। আমা 
কষকরাই ত| উপার্জন করে নিজেদের বা 
বাড়াতে পারেন ৷ শীতের সবজির জন্য এখ: 
পরিকল্পনা করে চাষ শুরু করুন। বি 
সবজির উন্নত ও জলদি জাত বার হয়েছে। এই 
সবজির বীজ সংগ্রহ করে চাষ করতে পারলে 
যথেষ্ট লাভের ব্যবসা হবে। 








[]বর থেকে একই সঙ্গে জ্বালানি ও অধিক 

সম্পন্ন জৈব সার যে যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া 
সম্ভব তারই নাম গোবর গ্যাস যন্ত্ৰ 

ৰাসায়নিক সারের অভাব ও দম বাড়ার 


জন্য বর্তমানে কৃষকের পক্ষে প্রয়োজন মত সার 
ব্যবহার কর! সম্ভব হচ্ছে না। এ অভাব 


এই সারে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদাৰ্থ থ 
ষ| মাটিকে আলগা রাখে এবং তার 
মাটিতে রস ও হাওয়া চলাচলের সুবিধা হয় 
প্রচুর পরিমাণে এই জৈব সার ব্যবহার করলে = 
মাটির উৰ্বরত| বাড়ে ৷ টা 


বাড়ীতে 


খামারে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ ছাড়াও = 
গোবর গ্যাস যন্ত্ৰ থেকে বাড়ীতে রান্নার উপযোগী _ 
গ্যাস পাওয়| যায়। এমন কি, বাড়ীতে আলো! 
জ্বালানোও সম্ভব গোবর গ্যাস থেকে। খাঁ 
গ্রামোগ্যোগ কমিশন থেকে বিশেষ ভাবে তৈরি 
গ্যাসের উন্নন এবং ল্যাম্প এজন্য ব্যবহার করতে 
হয়। অতিরিক্ত যন্ত্ৰাংশ ব্যবহার করে গা 
সেটও চালানো যায়। রি 

খামারে গো-মহিষাদির সংখ্যার ওপর গোবর 
গ্যাস যন্ত্রের আয়তন নির্ভর করে। আয় 
অনুযায়ী দাম, আধিক সাহায্য ইত্যাদির ৰি 


: বিগ রা 








_ দা 


ৰ যর র আয়তন আবী 
পশু সংখা! 





আমান ক 


খরচ 


(টাকা) 





২০৪৭ 
২৬৯৭ 
৩২১৭ 
৩৭০৫ 
৪৭৭৭ 
৫২৬৫ 


_ খাদি কমিশন থেকে কৃষককে কত ব্যাঙ্ক থেকে 


_ কত অনুদান. নগদ খরচ 


কত টাকা খণ 


_ পাওয়া যাবে করতে হবে পাওয় যাবে 


টি 1 টাকা ) 





৩৯০ 


(টাকা) 


৩২২ 


৪৭৭ 
৫২৭ 





(আনুমানিক) 


দল পদ শ-_ঁ 


১৫৪২ 
২১২৭ 
২৫৯৫ 
৩০৩৪ 
8০০০ 


88৩৮ 


গোবর গ্যাস যন্ত্র বসানোর খরচ ছাড়া 
_ অন্তান্য খরচ যেমন, গ্যাস পাইপ, উন্ণুন ইত্যাদি 
_ কেনার জন্যও ব্যাঙ্কের সাহায্য পাওয়া যেতে 


 পারে। 





_} রান গোবর গ্যাস যন্ত্র বসান 
_ আর ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়েই বসান, খাদি ও 


_ গ্রামোছধোগ কমিশন হক্ষেত্রেই যন পিছু ৩০% |_ ৮ 
_ ৬৷ জেলা পশুপালন অফিস। 


রা অন্নদান দেবেন। 








আপনার ৰ নি জি ব্যাঙ্কের শাখায় ৷ 


._ আবেদন করে, আবেদনের একটি নকল খাদি ও ৯ 








গ্রামোগ্োগ কমিশনের কলিকাতা দপ্তরে (৩৩ 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ ) পাঠান। 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি = 
গ্রহ করার পর খাদি কমিশনের বিশেষজ্ঞদের _ 
মতামত নিয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্ৰে খণ মঞ্জুর করবেন। ৰ 
অতঃপর খাদি কমিশনের বা! তাদের এজে- _ 
প্টের তত্বাবধানে গোবর গ্যাস যন্ত্ৰ আপনার |) 
















এ টাকা আপনাকে দেওয়া খণ পরিশোধ | খাতে 
জমা হবে ৷ ৰ} 


গোবর গ্যাস যন্ত্ৰ পেতে হলে এখনই = ন চের 


যে কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ. 

১। খাদি কমিশনের কোলকাত| অফিস (৩০ 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কোলকাতা-১২ J 

২ বাষ্ট্ৰীয়্ব ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা। এখন ূ 
ব্যাঙ্কের সব শাখ৷ থেকে খণ দেওয়া হয় না। = 
আপনার এলাকার ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ 3 
করে জেনে নিন, ঠিক কোন শাখা থেকে খণ _ 
পাওয়া যাচ্ছে । ৰ 

৩। ডিষ্কিক্‌ট ইণ্ডান্ৰিয়াল অফিস অথবা ক্ল 
ইণ্ডাঠ্ৰিস প্রজেক্ট অফিস ৷ না 

৪1. জেল! কৃষি অফিস। 2 2 















পি, কে, দাশ ও ডঃ আর, পি, মাইতি 


উচ্ছে বেগুন, পটল, মূলে, আলু; কল।_ 
আমাদের রান্নাঘরে এদের হাজির! প্রায় প্রত্যহই ৷ 
যারা মরস্থমে ছু একবার আসে; তাদের দলে 
কাকরোল। অথচ ভাজা-চচ্চড়িতে এর উপস্থিতি 
জিভে জল ঝরায় না__এমন ভোজন রসিক কমই 
আছেন। মূল্য কোঁলিণ্যে এর স্থান তাই বেশ 
উচু কোঠায়। 

যে জায়গায় গ্রীষ্মের প্রকোপ কম এবং বৃষ্টি- 
পাত যথেষ্ট অথচ জল দীড়ায় না, এমন জায়গা 
কীকরোল চাষের পক্ষে উপযুক্ত । কীকরোল 
আসামেই বেশী জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু 
হতে দেখা! যায়। তবে পরিমাণ খুব বেশী নয়। 


কল্যানী বিশ্ববিস্তালয়। 





ক্ষেত জুড়ে এর চাষ বড় একটা হয় ন| ৷ 
সাধারণতঃ বাড়ীর আশেপাশে এদের হতে দেখ! 
যায়। আম, কাঠাল, বেল, কুল, বীশ-_এসৰ 
গাছকে আকড়ে ধরেই এর! বাড়ে । বাগানেও 
সহজে এর চাষ কর! যায়; এবং ফলনও পাওয়। 
যেতে পারে যথেষ্ট । 

অনেকে হয়ত মানবেন না। তার। বলবেন, 
“গাছতো! অনেক লাগালাম, যত্বও করলাম প্রচুর, 
ফুলও হলো কিন্ত ফল তো! পেলাম না।” সবই 
ঠিক। শুধু এই চাষের একটি গোপন তথ্য 
তাদের জানা নেই। সেই ছোট্ট কথাটি হল-- 
ক।করোল গাছের মধ্যে কেউ পুরুষ, কেউ স্ত্রী! 






__ নতুন গাছ জন্মায়। 


__ পচে গাছ মরে যায়। 
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_ ঢাকা; অথচ স্ত্রী কুঁড়ি বে-আক্র, আর সঙ্গে 
_ একটি শিশু কাকরোল ( চিত্ৰ-১)। ফুল ফোটার 


পর পরাগ-মিলনের ফলে শিশুটি ক্রমশ: বড় 
হতে থাকে। 


__ ককরোলের শিকড় ছয় থেকে নয় ইঞ্চি 
মাটির নীচ দিয়ে অনেক দূর পৰ্যন্ত চলে যায়। 
_ শীতের সময় গাছ শুকিয়ে গেলেও এ শেকড় 
_ স্থানে স্থানে মিষ্টি আলুর মত মোট! হয়ে বেঁচে 


ৃ খাকে। চলতি কথায় এই কন্দকে ‘গোদ’ বলে। 


বসন্তে জল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ গোদ থেকে 
বীজ থেকে গাছ করতে 
_ হলেও এ সময়েই চারা করে নিতে হয়। চারা 
একেবারে মাদাঁয় করা বাঞ্ছনীয় । তুলে লাগাতে 
__ গেলে শেকড়ে আঘাত লেগে গাছ মরে যাবার 
_ সম্ভাবন| থাকে। শেকড় থেকে গাছ করতে 
__ হলে চার! বেরুবার আগে গোদ তুলে লাগালেই 
_ ভাল। শেকড় তুলবার সময় এ গোদ যেন 


_ আঘাত না পায়। কারণ গোদ শুকিয়ে গেলে 


_ ন্‌ তার থেকে চারা বার হয় ন| । 
এই গাছের পক্ষে যথেষ্ট রোদ দরকার ; কিন্তু 
__ বেশী রোদে মাটি গরম হয়ে গেলে গাছ ঝলসে 
_ ষায়। আবার, গোড়ায় জল দাড়ালেও শেকড় 
কাজেই গাছের গোড়া 
_ উচু অথচ ঠাণ্ড! ও রসাল রাখতে হবে। দোজাশ 
_ মাটিই ভাল, তবে অন্ত মাটিও অনুপযুক্ত নয়। 
জমিতে কাকরোলের চাষ করতে হলে যা! 





_ “ছুটি গাছই কাছাকাছি না থাকলে কল পাওয়! 
_ যাবেন|৷ ফুল ফুটলে পুরুষ ও স্ত্রী গাছ সহজেই 
চেনা যায়। পুরুষ ফুলের কুঁড়ি ঘোমটা দিয়ে 
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আধ কুড়ি পচা গোবর সার মিশিয়ে গর্ভ তরে = 
ফেলুন। দশ বার ফুট দূরে দূরে লাইন করুন। 
জলের স্থবিধ! থাকলে ছুই সপ্তাহ পরেই গোদ এ 
লাগিয়ে দিয়ে মাদায় জল দিয়ে দিন। ছু সপ্তাহের ৰ 
মধ্যেই চার! বেরিয়ে আসবে। গ্রীশ্মের প্রকোপ = 
থেকে বাঁচাতে গাছের গোড়া খড় বা শুকনে৷ 
ঘাসপাত| দিয়ে ঢেকে দিন। লত| বাড়তে 
শুরু করলে ক্ষেতে শুকনো ডালপাল! সারি করে 
ছড়িয়ে দিন। মাচা বেঁধে দিলে তাল হয়। * 
প্রতি ৯১০টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি করে পুরুষ = 
গাছ দরকার। পুরুষ গাছ ক্ষেতের ধারে ধারে = 
আলাদাভাবে লাগাতে হয়, নইলে পুরুষ ও স্ত্ৰী = 
গোদ মিশে যায়। পুরুষ গাছ বেশ জোরালো 
হয়, শেকড়ও ভার বেশী ছড়ার । পরের বছর (. 
এ গাছের চারাও বেশী বার হয়। তাই এক _ 
সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে পরের বছর স্ত্রী গাছের = 
বার কমে যেতে পারে। ফুল না আসা পর্যন্ত = 
পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদ! করা কঠিন। বীজ 
থেকে এর চাষ প্রথম বছরে খুব ভাল হয় ন|। রি 
ছোট বাগানে হই একটি গাছ লাগালে কঞ্চি _ 
বা শুকনে! ভাল পুঁতে লত| উঠবার সুবিধা করে = 
দিতে হয়। যাদের বাগান করার জমি নেই অথচ _ 































খোলা ছাদ রয়েছে, তারা বার-চোদ্দ ইঞ্চি গভীর _ 
টবে বা টিনের ক্যানেস্তারায় সমান পরিমাণ = 
গোবর সার ও মাটি মিশিয়ে কীকরোল লাগাতে 
পারেন। প্রতি পাত্রে ছু মুঠো হাড়ের গুড়ো 
মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। তবে এই মিশ্রণ গাছ . 
লাগাবার অন্ততঃ ছু মাস আগে তৈরি করে বে 















৫2১৫: ১৫ সুফল! সার দিলে গাছের বাড় ও 
_ ফলন ভাল হয়। গাছের গোড়া আগাছামুক্ত 
রাখা দরকার । 1: ফল তোলার সুবিধার জন্য লতা 
শা কে সাজি দিতে হয়। খরায় যাতে 
৷ গাছ না ময়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ৷ দরকার 
হলে মাঝে মাঝে সেচ দেওয়| উচিত। 

__ দেখতে ক্ষুদে কচ্ছপের মত এবং পিঠে কাল 
_ কাল ফৌটাওয়াল। ‘এপিলেক্‌ন৷’ নামে এক 
জাতের পোকা এই গাছের পাতা ও ফলের ক্ষতি 
_ করে। শিশু অবস্থায়ও এই পোক! সমান ক্ষতি- 
কারক তখন এরা দেখতে হলদে ও কীটাওয়াল| 
হয়| এর প্রতিষেধক হিসাবে মাঝে মাঝে প্রতি 
_, লিটার জলে ১৫ থেকে ২০ ফোট! ফলিডল বা 
_ থায়োডেন মিশিয়ে ভাল করে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
_ এর ফলে অন্তাম্য পোকামাকড় থেকেও রেহাই 
_ পাওয়া যায়। 

পুরুষ গাছ কাছাকাছি ন! থাকলে প্রচুর 
_ জালি কীকরোল সহ ফুল ফুটলেও ফল ধরে না| ৷ 
এ গাছে ফল পেতে হলে অন্য জায়গা থেকে 
পুরুষ ফুল এনে হাতে করে পরাগ-মিলন ঘটান 
_দরকার। সকালের দিকে এ কাজ করতে হয়। 
_ পরাগ-মিলনের বদলে হর্মোন ছড়িয়েও কাকরোল 
_ ফলান যেতে পারে। তবে এইসব ফলে বীজ 
_থাকেন|৷ 

__ যাদের পক্ষে কাকরোলের চারা সংগ্রহের 
সুবিধা, তার! যদি বীজ লাগান তবে জ্ৰী-পুক্লয 
_ ভয় গাছই পাবেন ৷ বাজারে কাচা কীকরোলের 
















ছু এক মাস অন্তর গাছের গোড়ায় অল্প করে 
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সঙ্গে মাঝে মাঝে পাকা ফলও দেখা যায়। _ 
এগুলে! থেকে বীজ সংগ্রহ কর! যেতে পারে। _ 
প্রতি ফলে ২* থেকে ৩০টি বীজ পাওয়া যায়। _ 
বীজগুলে। দেখতে অনেকটা উচ্ছের মত কিন্বু 
কাল রঙের । ত 

সাধারণতঃ তিন জাতের কাকনোল দেখতে _ 
পাওয়া যায়। এক জাতের ফল বেশ বড় হয়; _ 
প্রায় পীচ-ছটির ওজন এক কেজি । এক জাতের 
ফল মাঝারি; কেজিতে ৮/১০টি ওঠে । আর এক _ 
জাতের ফল ছোট ; আকারে অনেকটা উচ্ছের _ 
মত। এর! বনে জঙ্গলে অপেক্ষাকৃত শুকনো _ 
আবহাওয়ায় জন্মায়। ছোট জাত হলেও স্বাদে 
কিন্তু বনেদীদের চেয়ে খারাপ নয়। এদের চ 
বাগানে এ একই পদ্ধতিতে কর! যায়। কেবল 
গাছের দূরত্ব কমিয়ে অর্ধেক করে দিতে হবে। 
বনে জঙ্গলে অবিকল কাকরোলের মত দেখতে _ 
কিন্তু বেশ বড় আকারের এক রকম কল পাওয়া. 
যায়; সবজির বাজারে কখন কখন এদের দেখা _ 
মেলে। এর! কিন্তু কাকরোল নয়_মাকাল _ 
ফল-_পাকলে টুকটুকে লাল হয়। বর 

বড় জাতের কীকরোলের ফলন অপেক্ষাকৃত _ 
কম। এদের সাধারণতঃ একটি গীঠে ফুল _ 
ফোটার পর কয়েকটি গীঠ বাদ পড়ে। কথন _ 
কখন পর পর ছুটি গাঠে ফুল দেখা যায়। মাঝারি _ 
জাতের কাকরোলের ফলন এর চেয়ে বেশী: - 
এদের পর পর ৫-৬টি গাঁঠেও ফুল-কল দেখা! _ 
যায়। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যস্ত কাক _ 
রোলের ফলন পাওয়| যায়। 5 












ভারতের বৃহত্তম নগরী কলকাতার ভারী 
দুর্ণাম। এটা নাকি জঞ্জাল; ভিখারী, ভিড়, 
শ্লোগান আর শোভাযাত্রার শহর। এ 
ধরণের কথাকে নিতান্তই বেঠিক, ডাহা মিথ্যা বা 
নিন্দুকের নিছক কুৎস! রটন! বলে কিন্তু সরাসরি 


বাতিল করে দেওয়| যাবে ন৷ ৷ কলকাতায় যে 
এ সব আছে এবং ভয়ানকভাবেই আছে--এটা| 
স্বীকার করে নেওয়া ভাল। এ সব সমস্ত! 
আছে, এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না; বরং 
এ সবের মোকাঁবিল! কিভাবে কর! যায় তা 
ভাবতে হবে এবং তারজন্ত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী 
পরিকল্পন! নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে হবে। 


সচিব, রাজ্য পরিকল্পন! পৰ্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ । 


বলে রাখ! ভাল যে এ সব জটিল ভয়াবহ 
সমস্তার সমাধানের জন্য “নিরবধি কালের’ ওপর 
ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার কথা ভাবাই 
যায় না। এট! করতে হবে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে 
সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে একটা নিৰ্দিষ্ট সময় 
সীমার মধ্যে। নতুবা একট! প্রচণ্ড বিপত্তি বা 
বিনষ্টির হাত থেকে বাচার আর কোন পথ আছে 
বলে ত মনে হয় ন! । 

জঞ্জালের কথায় পরে আসা যাবে। 
কলকাতার ভিখারী সমস্তার কথাটা! ধর! যাক। 
দিন দিন এ যে কি রকম ভয়াবহ হয়ে দীড়াচ্ছে 
তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না । 


০ 








একট। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখ! গেছে 
কাতায় আড়াই লাখের মত লোকের ঠিকানা 
ফুটপাথ ৷ কিন্তু ফুটপ!খবাসী সব লোকই ভিখারী 
_ নয়। এদের অনেকে নানা বৃত্তির লোক এবং 
: এদের অনেকের রুজিরোজগারও নেহাৎ মন্দ নয়। 
_ অনেকের আবার দেশ ব| মুলুকে বাড়ীঘর, 
_ পরিবার-পরিজনও রয়েছে এবং তার! সেখানে 
| নিয়মিত টাকা-পয়সাও পাঠিয়ে থাকে । ভিক্ষা- 






রা জীবি হাজার পাঁচেক লোকও ফুটপাথের এখানে 


চু খানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করে। এদের 
বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের লে!ক। 
_ অসহনীয় দ্রারিদ্য ও অভাবের তাড়নায় গাঁয়ে 
__ ভিটামাটি ছেড়ে এখানে এসে পড়েছে শুধুমাত্র বেঁচে 
র্ _ থাকার আশায় এবং তাগিদে। 
__ কলকাতাকে বহুলাংশে ভিখারী মুক্ত কর! 
_ যাবে যদি আমর! গ্রাম বাংলার যথেষ্ট উন্নতি 
_ ঘটাতে পারি, গ্রামীণ অর্থনীতিকে জোড়দার 
_ করতে পারি এবং ব্যাপক উন্নয়নমুখী উংপাদন- 
_ ভিত্তিক কর্মস্চীর সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে 
_ গ্রামের মানুষকে কাজ দিতে পারি, খাদ্য উৎপাদন 
_ বাড়ানোর ও নিত্য ব্যবহার্ধ জিনিসের যোগানের 
ব্যবস্থা সম্ভব করে তুলতে পারি এবং মানুষের 
 জীবনধারণের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম 
_ হই। একাজ নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু অসাধ্যনয়। 
গ্রামের উন্নয়ন বলতে প্রধানত: কৃষির সম্যক 
. উন্নয়ন এবং গ্রামীণ শিল্পের যথেষ্ট প্রসার বুঝতে 
_ হবে। সে সঙ্গে মনে রাখতে হবে সামাজিক 
ন্যায় বিচারের কথাটাও। কৃষির প্রসার; ফলন 
বাড়া, ॥ কৃষি সংশ্লিষ্ট কুটীর ও ক্ষুদ্ৰ শিল্পের প্রসার, 
__ ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের 
_ সাৰা বছরের গাল লাভজনক কর্ম সংস্থান 




















১১ 


ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য একট! বিরাট কর্মকাণ্ড = 
স্থষ্টির বাস্তবোচিত প্রয়োগ ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে _ 
সাধিক এলাক| উন্নয়ন কৰ্মনূচীয় (৫. A.D. B) | 
মধ্যে । ৰ 
গ্রাম এবং গ্রামের মানুষের প্রতি মীর্ঘকালের ৰ} 
উপেক্ষা আজ আমাদের এই গোলমেলে অবস্থা _ 
ও সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। বলা বাহুল্য; _ 


কলকাতার সত্যিকারের উন্নয়ন গ্রাম বাংলার _ 






সাবিক উন্নয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেন্ভভাবে জড়িত। _ 
এমনকি বল! চলে কলকাতার উন্নয়নের কাজ _ 
গ্রাম থেকেই শুরু করতে হবে। কলকাতার, 

ক্রম বর্ধমান ভিড়ের সমস্তার মূলেও রয়েছে গ্রাম 

ংলার দারিদ্র্য এবং গ্রামীণ অর্থনীতির অনতা- _ 
সরতা। |} 
গ্রাম তথ| মফঃশ্বল অঞ্চলের মানুষ নদি Ll 
সেখানেই কাজ ব| রুজি-রোজগারের সুযোগ _ 


পায় এবং কলকাতার সঙ্গে মফঃস্বল এলাকার _ 


সম্বন্ধ বা আদানপ্রদান যদি দ্বিমুখী (two ay _ 
traffic ) এবং অনেকটা সমতাভিত্তিক ও _ _ 

পরস্পর নির্ভর হয়ে ওঠে, তবে মফ:স্বল অঞ্চলের =_ 
মান্য কলকাতায় অনৰ্থক ভিড় করতে আসবে নি 
মোট কথা, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন্ুখী ব্যাপক _ 
কৰ্মোদ্োগ সৃষ্টি করতে না পারলে হাজার কোটি _ 





টাকা খরচ করেও কলকাতার কোন লক্ষণীয় = 


উন্নতি ঘটে! যাবে না, উল্লিখিত সমন্যাগুলিরও _ 
কোন সমাধান হবে না। ্‌ 
উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রামের কর্মহীন, অন্নহীন মানুষকে _ 
আরও বেশী করে কলকাতামুখী করে তুলবে। _ 
ফলে ভিড় ও তজ্জনিত সমস্তা আরও বাড়বে _ 
এবং সেইসঙ্গে ভিখারীর সংখ্যাও। রর ত 2 


বরং এ রকমের _ 












অন্ত দুটি প্রসঙ্গ ' থাক। 


এগুলো আসল 





ব্যাধি: নয়, ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 





কলকাতার জঞ্জাল প্রসঙ্গের একট] দিক নিয়ে 
| কিছুটা আলোচনা করা যাক। 


কলকাতার 
রাস্তায় প্রতিদিন প্রায় দু হাজার টনের মত জঞ্জাল 


অর্থাৎ মোট চাহিদার ১০% মা বাজ 
সরকার অবশ্য আরও ৬০,০০০ টন বরাদ্দের = 
আশা রাখেন। কিন্তু তাও মোট চাহিদার 
একট! ভগ্নাংশ মাত্র। 
পড়ে। এই জঞ্জাল সরিয়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা 


সার যোগানের এই স্বল্পতার জন্য রর 
কলকাতা কর্পোরেশনের আছে তা যথেষ্ট নয়, 
আবার এই সীমিত ব্যবস্থার মধ্যে জঞ্জাল 


সরানোর যতটুকু কাজ হয়ে থাকে তাও সন্তোষ- 
জনক নয় মোটেই। 





ফলন বাড়ছে ন! এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৩৭ লক্ষ 
একর চাষের জমি (রাজ্যের মোট আয়তনের 
২২% ) থাকা সত্বেও এই রাজ্য খাতে স্বয়স্ভর 
হয়ে উঠতে পারছে না। 
কেন নয়-সেটা! সকলের কথা আর কি হতে পারে? 
এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই। আসল কথা হুল; 
_ আমরা কি জঞ্জালকে শুধু নোংরা এবং দূরে ফেলে 
দেওয়ার জিনিস বলেই দেখব ? এটা! কি সত্যি- 
সত্যিই একেবারে বাজে জিনিস? অবশ্য জঞ্জাল 
যদি কলকাতার রাস্তায় দিনের পর দিন জমিয়ে 
রাখা হয়, তবে তা শহরকে নোংর! 


এর চেয়ে দুঃখের 


অথচ কলকাতার ২০০০ টন জঞ্জাল থেকে 
বাস্ত্ৰিক প্রক্রিয়ায় দৈনিক ১০০০ টন জৈব সার 


তৈরি করা যায়। তাছাড়া ধাপা, নোয়াপাড়া, 
বানতলা এবং টালিগঞ্জের ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে লাখ 
শহরের আবহাওয়া এবং পরিবেশকে দূষিত 









লাখ টন জঞ্জাল স্তুপীকৃত হয়ে আছে। সমৃদ্ধ 
জৈব সার তৈরিতে এই জঞ্জালও কাঁচামাল 
করবে, ব্যবহার কর! যেতে পারে । নু 
সুখের কথা, পশ্চিমবশ্র এগ্রো ইণ্ডিজ 
করবে এবং তা মানুষের স্বাস্থোর পক্ষে নিঃসন্দেহে কর্পোরেশন গুজরাট এগ্রো-ইণ্ডাষ্টিজ কর্পোরে 
ক্ষতিকর হয়ে দীাড়াবে। কিন্তু আমরা যদি 
_ আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে এই নোংর। 
জঞ্জালকে মূল্যবান সারে পরিণত করি, তবে এই 
জঙ্নালজাত সার জমিতে সোনা ফলাবে। 







শনের সাহায্যে ও সহযোগিতায় জঞ্জাল, থেকে 


সার তৈরি করার জম্ত একট] প্রজেক্ট রিপো্ট 


তৈরির কাজ হাতে নিয়েছেন। এ রকম প্রজেক্ট 
রাসায়নিক সারের চাহিদ| হেক্টর 


বা প্রকল্পের ব্যাপক রূপায়ণের মাধ্যমে একসঙ্গে 
ছুটি উদ্দেশ্য সাধন হতে পাঁরে। 
পাত কেজির মত। কিন্তু বর্তমানে সারের 
যোগান এত কমে গেছে যে হেক্টর প্রতি ৭ই 
কেজির বেনী সার মিলছে না। 


উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে যে ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য 





প্রথমতঃ জঞ্জাল থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব 
সার তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গে সারের ঘাটতি 
মেটানো যাঁর ফল হবে কৃষির ফলন বাড়া ৷ 
যেখানে মোট ৪,৫৭,৬০০ টন রাসায়নিক সার 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাওয়া হয়েছে, সেখানে কেন্দ্ৰীয় 
সরব নর বরাদ্দ করেছেন মাত্র ৪৫,০৮৩ | 


দ্বিতীয়তঃ সার উৎপাদনে কীচ। [মাল হিসাবে 






জঞ্জাল ব্যবহারের ফলে কলকাতার পথঘাট 


মাছৰ হীফ হ্যে বাঁচবে। 


অনেকটা! জঞ্জালমুক্ত হবে এবং কলকাতার 
(জি 





স্পা 


এখন কাদাপাড়ার জঞ্জাল পাহাড়ের কাহিণী 
বলে প্রসঙ্গট। শেষ করি। কাদা পাড়ার ১১ একর 


- জমি কলকাতা কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলার 


একটি স্থান (ডাম্পিং গ্রাউণ্ড) ৷ সমগ্র জায়গাটাই 
জঞ্জালে ভি হয়ে একট! ছোটখাটে! পাহাড়ের 
মত হয়ে গেছে। ফলে ১৯৭২ এর গোড়ার 
দিক থেকেই এখানে আর জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে না 
ব। যাচ্ছে না। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭২ এর 
গোড়ার দিক পর্যন্ত এখানে যত জঞ্জাল পড়েছে 
তার সবটাই ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে জৈব ব| 


_ পচাই সারে পরিণত হয়ে গেছে। এর পরিমাণ 


আহ্ুমানিক ছু তিন লক্ষ টন। 

* কোন যান্ত্রিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পরিশুদ্ধ না করেও এই সার জমিতে সরাসরি 
ব্যবহার কর! যায় কিনা, বিশেষতঃ বর্তমান সার 
সরবরাহ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য 
যোজন! পৰ্ষদ পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন এই 
উদেশ্যে পর্ষদ কিছু প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করেন 
এবং বিভিন্ন স্তরে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে আলোচন! করে জানতে পারেন যে কাদা- 
পাড়ার জঞ্জালে কম্পোষ্ট বা পচাই সার রয়েছে 
৬৮৮৪ শতাংশ, বাকীট1 পচে না এমন জিনিস 
( non-compostable material), যেমন 
ভাঙ্গ! ইট, কাঠের টুকরো, পাথর কুচি, টুকরো 
কাচ, নারকেলের খোল! ইত্যাদি। যান্ত্ৰিক 
বিশ্লেষণে দেখ! গেছে এই পচাই সার, ষেট৷ 


* দৃশ্যতঃ মাটিতে রূপাস্তরিত হয়ে গেছে; এর মধ্যে 


রাসায়নিক সার রয়েছে নাইট্ৰোজেন '৫১%১ 
পট।শ '৪৮%, ফসফেট "৭৪%, কার্বন ৬৫৩%, 
এবং ক্যালসিয়াম ১:২%। এই সারের মধ্যে 
নাইট্রোজেনের ভাগ কিছুটা কম থাকলেও বিশে- 


১৩ 


বসুন্ধরা £ পোষ-মাঘ £ ১৩৮১ 


বজ্ঞ্ৰদের মতে জমিতে এই কম্পোষ্ট সার ব্যবহারের 
ফলে মাটির গঠন (5০011 Structure ) আরও 
সমৃদ্ধ হবে এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে 
যাবে। 

এই বাড়তি উপকার শুধু মাত্র রাসায়নিক 
সার প্রয়োগে পাওয়। যাবে না) বরং তার সম্ভাব্য 
কুফলের হাত থেকেও জমিকে বাঁচাবে । এখানে 
উল্লেখ্য, প্রতি টন কম্পোষ্ট সারে যে পরিমাণ 
রাসায়নিক সার আছে সরকার নির্ধারিত হিসাবে 
তার দাম পরে ৭৫ টাক1। খোল! বাজারে দাম 
আরও বেশী হওয়ার কথ! ৷ 

এখন কথ! হ'ল-_যেহেতু নান! রকম জিনিসের 
পচনের ফলে এই সার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তৈরি 
হয়েছে, অতএব একে পরিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে 
বীজামুমুক্ত ন| কে জমিতে এর সরাসরি ব্যবহার 
মামইুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কিন!। 
কিন্তু রোগতত্বীয় (78110101081) পরীক্ষার 
ফলে দেখ! গেছে এই সারের মধ্যে যে জাতীয় 
রোগ জীবানু যে পরিমাণে আছে তা মানুষের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। ২ 

এ সব সমীক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা! ও আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তিতে রাজ্য যোজন! পর্ষদ প্রস্তাব 
নিলেন যে আপাততঃ বড় বড় চালুনি দিয়ে চেলে 
ইট-কাঠ-পাথর ইত্যাদি ঝাড়াই বাছাই করে 
এই জৈব মাটি সার সংশ্লিষ্ট বি, ডি, ওদের 
মাধ্যমে আশেপাশের এলাকায় সরকারী বীজ- 
খামার ও কৃষকদের জমিতে ব্যবহারের জন্ ট্রাকে 
করে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 

এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ 
এগ্রো।-ইণ্তাস্তীজ কর্পোরেশনের ওপর । হিসাব 
করে দেখা গেছে এই মাটি সার কোদাল দিয়ে 


কেটে, চালুনি দিয়ে চেলে ঝাড়াই বাছাই করে 


_. নিতে টন প্রতি ১৫ টাক! খরচ পড়বে এবং ট্রাকে 


__ কৰে ২০ মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে খরচ লাগবে 
টন প্রতি ৫০ টাকা এবং ৪০ মাইল পর্যন্ত ৬০ 
টাক| ৷ বলাবাহুল্য, আজকের দিনে সারের ঘাটতি 
ও সারের বাজার দরের প্ররিপ্রেক্ষিতে এই খরচ 
অনেক কম এবং কৃষকের পক্ষে লাভজনক । 
এই ২০ থেকে ৪০ মাইল এলাকার মধ্যে যে 
ব্লক রয়েছে, সেইসব ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক 
ও বিভিন্ন স্তরের কৃষিককর্মীরা এই সারের 
ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। এগ্রো-ইগাহ্ীজ 
_ কর্পোরেশন ব্লক সংস্থা; আকাশবাণী, সংবাদপত্র 
 প্রভৃতির মাধ্যমে এই সার সম্বন্ধে সমস্ত প্রাসঙ্গিক 
_ তথ্য এবং কিভাবে এই সার কৃষকরা পেতে 
__ পারেন ও নিজেদের জমিতে নিয়ে যেতে পারেন 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
এতে ভাল সাড়া মিলছে এবং কৃষকরা প্রয়ো- 








জনীয় টাক! এগ্রো-ইণ্ডাষ্ীজ্জ কর্পোরেশন অফিসে 
জম! দিয়ে এই সার নিতে এগিয়ে আসছেন। = 
গত মে মাস থেকে এ কাজ শুরু হয়েছে, = 
বর্ষাকালে কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । তবুও _ 
ইতিমধ্যে ২ হাজার টনের ওপর সার বিলি করা : ৰ? 
হয়েছে। এগ্রো-ইণ্ডাষ্বিজ কর্পোরেশন বর্তমানে = 
ন! লাভ, ন! ক্ষতি নীতির ভিত্তিতে এই সার 
বিলির কাজ হাতে নিয়েছে। প্রকাশ, হুগলী, 
বর্ধমান প্রভৃতি ৪০ মাইলের বাইরের এলাকা _ 
বিশেষতঃ এস, এফ, ডি, এ এলাকার কৃষকরাও _ 
এই সার পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ _ 
দেখাচ্ছেন। অতএব দেখ| যাচ্ছে কাদাপাড়া 
তথ! কলকাতার জঞ্জাল শেষ পৰ্যন্ত আর জঞ্জাল 
থাকবে ন| ৷ এই জঞ্জাল মূল্যবান সারে রূপা স্ত 
রিত হয়ে জমিতে সোনা ফলাবে এবং পশ্চিম- ন 
বঙ্গকে খাছ্ো সয়ন্তরত! অর্জনের পথে আনেক গে 
খানি এগিয়ে নিয়ে যাৰে। "৷ তা 














১৪ 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 


বীতলার জন্য কি রকম জমি নির্বাচন 
করতে হবে? আলে! বাতাস খেলে এমন উর্বর 
যেখানে সহজে সেচ দেওয়| যাবে এবং 
প্রয়োজন হলে জল নিকাশও করা চলবে। 

__ এক একরে অর্থাৎ ৩ বিঘ| জমি রোয়ার জন্য 
; পরিমাণ জমিতে বীজতল| করতে হবে? এক 
ররোয়ার জন্য ৯ কাঠা বা ১৫ শতক জমিতে 

তৈরি করতে হবে। 

_বীজতলার জমি কিভাবে তৈরি করতে হবে ? 
| বোনার ৩০-৩৫ দিন আগে জমিতে ১০ 

সে ৰ, ৪ ইকি গভীর করে লাঙ্গল দিয়ে 


ব ৪ ফুট চওড়া বীজতলায় ভাগ করে নিতে _ 
হবে। প্রতি বীজতলার পাশে ১০ সেমি, বা 
৪ ইঞ্চি গভীর এবং ৩০ সেঃমি। বা ১ ফুট চওড়া 
নাল। কাটতে হবে। এক একটি বীজতলায় 
জমির মাপ দাড়াবে প্রায় ১০ বর্গমিটার । এই 
রকম ৪০-৫০টি বীজতল! তৈরি হবে। = ্‌ 
এই ১৫ শতক বীজতলায় কতট। সার ৷ দিতে | 
হবে ? | টা 

সারের নাম : পৰিমাণ = না 
কম্পোষ্ট বা গোবর সার 
এ্যামোনিয়াম সালফেট = 
বা ইউরিয়। 















ৰ ঢুবিংশ| বৰ্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 
্‌ সারের মান পরিমাণ = 


one ont EE 


| আপ সুপার কনক ১৩'৫ কেজি 
মিউরেট প অব পটাশ ৪৫ * 


_ এ ছাড়া চারার বাড় দেখে একবার ব| দুবার 
_ চাপান সার দেওয়া দরকার হতে পারে। প্রতি 
ৰ বার চাপান সার হিসাবে ১৫ শতক জমিতে ১১ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট অথব| ৫ কেজি 
_ ইউরিয়া লাগবে । 

_ এক একর জমির জন্য কতট| পরিমাণ বীজ 
লাগবে এবং কিভাবে বীজে কল গজিয়ে নিতে 


হবে? এক একর জমির জন্য প্রায় ২০ থেকে ২৫ 


__ কেজি বীজ লাগবে। বীজগুলি ৮-১০ ঘণ্টা জলে 
ভিজিয়ে, পরে কোনও গরম জায়গায় প্রায় ২-৩ 
সেমি, বা১ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করে বিছিয়ে, 
_ ভিজে চট ব! খড় দিয়ে রাখতে হবে ৷ প্রয়োজন 
_ মত জলের ছিটে দিতে হবে। ৪৮ থেকে ৭২ 
i ঘটার মধ্যে বীজগুলিতে কল গজিয়ে উঠবে। 
বীজ বোনা ও বীজতলায় সেচ কিভাবে দিতে 
_ হৰে! |, 
|} কাছা কাদা. বীজতলায় কল গজানে! বীজ 
_ | সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
বীজ বোনার ২-৩ ঘণ্টা পরে বীজতলায় সেচ 
র্‌ দিতে হবে। ২৪ ঘণ্টা ধরে বীজতলার ওপরে 
_ ২-৩ সেমি, বা ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল রাখতে 
নর ধৰ ৷ পরে কেবল নাল! ভর্তি জল রেখে বাকি 





১৫ই অগ্রহায়ণ থেকে ১৫ই পৌষ ।- 


পুরো পৌষ: মাস। 


জল বের করে ত দিতে হবে। চারা বড় হওয়ার _ 
সঙ্গে সঙ্গে বীজতলা জলের পরমা, | তি ৬» 






উপরিভাগে: জল কিযে রা রাখতে হবে এবং পরদিন ্ 
ভোরে বাড়তি জল নিকাশ করে শুধু নালায় জল = 
ভরে রাখতে হবে। এতে চারাগুলি তাড়াতাড়ি ৰ 
বড় হবে। 

রাত্রে বীজতলার ওপরে ছাউনি দিয়ে ঢেকে |_ 









রাখলেও চার! অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি । 
উঠৰে ৷ ২০-২৫ দিন পরে বীজতলা খেে 
একেবারে বের করে দিতে হবে। এই. সময় ৰ 
প্রয়োজনীয় চাপান সার ও ওষুধ দিতে হবে। _ 
এই সময় আগাছাও বেছে ফেলতে হবে। এর = 
পর বীজতলায় ২-৪ সে,মি, বা ১-২ ইঞ্চি পরি- 
মাণ জল চার! তোলার সময় পয ধরে র 
হবে। 
কতদিনের চারা রোয়| করে লাগানোর নি ৃ 
যুক্ত হবে বীজতলায় বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিনের = 
মধ্যে চার! রোয়ার উপযোগী হয়ে ষায়। এই সমত 
প্রতিটি চারায় ৪-৫টি পাত! হবে। বোরো! মর্মে 
চারা খুব ছোট থাকবে। সাবধানে চারা হলতে টু 
হবে যেন শিকড় ছিড়ে চারার ক্ষতি না হ্য়। ৰ 
চারা রোয়! করে লাগানোর উপযুক্ত সময়? _ 
ক) লাঠিশালের চার! রোয়ার ঠিক সময় = 




























খ) অষ্যান্ত জাতের চারা লাগানোর ঠিক’ সময়: 


ৰ আকাশবাণী কোলকাতা - 1০ 





প একটি বিশিষ্ট সবজি। ফুলকপি 

সবজি হলেও ₹।ত হিসাবে বছরের 
বিভিন্ন সময়েও এর চাষ কর! হয়। সমতল 
১ জমিতে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস থেকে আশ্বিন- 
কাতিক মাস পর্যন্ত চাষ কর! হয়। ফসল তোল! 
হয় আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গন-চৈত্র মাস পর্যন্ত । 
এর চাষে দ্ধের খুবই দরকার। ভাল ফলনের 
জন্য উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করতে হবে এবং : 
আবহাওয়া, জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, সেচ 
ব্যবস্থ। ও রোগপোক। সম্বন্ধে প্রত্যেক কৃষকের 
‘ভাল করে জানতে হবে। তা ন! হলে ফুলকপি 
আকরে ছোট হবে এবং ফলন ভাল হবে না । 
জাত 

জাত হিসাবে ফুলকপিকে সাধারণতঃ তিন 

ভাগে ভাগ কর! যায়। 









oo  আবণ-ভাত্র মাসে চারা রোয়া হয়। 
লী ২! মাঝারি জাত ২ কৃষি কল্যানী ও ভারত 
“লক্ষ্মীর বীজ ভাত্র-আঙ্িন মাসে বোনা হয় এবং 
আশ্বিন -কাঁতিক মাসে চার! জমিতে লাগান হয়। 
_ ৩। নাবি জাত: আমেরিকান জ্োবল, 
_ লেট স্নোবল, লেট বেনারস প্রভৃতির বীজ 
ঃ আস্বিন-কাতিক মাসে বোন! হয় এবং কাঁতিক- 
অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত জমিতে লাগানো হয়। 
_ এছাড়া বর্ধাতি ফুলকপির চাষ বর্ষাকালে 








ফুলকপির চাষে ঠাণ্ড| ও ভিজে আবহাওয়! 
_ দরকার হলেও কনকনে শীত বা তীব্ৰ তুষারপাত এ 
_ সবজি সহ করতে পারে না। মাটি হিসাবে জৈব 
_ পদাৰ্থ আছে ও জল নিকাশের সুব্যবস্থা আছে 
পীর গরাসরজিরজ 





_ আল নিকাল স্বুব্যবস্থ। আছে এমন উচু 
= জামি বীজতলা জন্ বাছাই কর! উচিত। কারণ 
_বীজতলায় জল জমলে চার! পচে যেতে পারে। 
_ সেজন্য বীজতলা সাধারণ জমি থেকে কম করে 
ত উচু হওয়া প্রয়োজন বীজতলা ৩ 
৷ কঃ টেৰ য় বেশী চ চওড়া না ৷ আহ ভাল। 















[চা হলে আদারকির বধ! হ হয়। বীজ 
তল পিছ ত বড়ি গোবর বা তি সার, ছাই 






বীজ এমনভাবে বুনতে হবে যাতে বীজ একই 
গভীরভায় ও সমানভাবে পড়ে। বীজ বোলার _} 
পর বুনো সাৰি আহত আতে ছি হাত দিয়ে 








কিলা উচ জমি বাহাইযে পরি ল লাঙ্গল 
দিয়ে গভীর করে চষে মাটি গুড়ো করতে হুবে। _ 
এরপর জমির মধ্যে গাছপালা; শেকড়, ঘাস বা _ 
আগাছার মূল এবং অন্যান্য আবর্জনা বেছে 
পরিস্কার করতে হবে। এইভাবে মাটি তৈরি 
করার পর ৬* সে;মি, দূরে দূরে অর্থাৎ ৬০১৫ 
সেমি, দূরত্বে ১০১১০ সেমি, গর্ত : ৰ 
গর্তে ২* গ্রাম হাড়-গুড়ো, ১০ গ্রাম সু 
ফসফেট, ৫ খাম পটাশ এবং ১ মুঠ খাল দিয়ে 
মাটি চাপ! দিয়ে রাখতে হবে। চারা লাগ! 
অন্ততঃ ১৫ দিন আগে এ পরিমাণ সার দিয়ে 
পে চাপা দিতে হবে। ৭ দিন পরে 
গর্ভের এ সার মিশ্রিত মাটি ভ্লট পালট 
দিতে হবে। 
৩০-৩৫ দিনের চারা পি চারা লি ৫-৬ _ 
_ ইঞ্চি হলে বীজতলা থেকে খুব সাবধানে তুলে _ 








=__ চল 





জমিতে রইতে হইবে ৷ বীজতলা থেকে চার! 
তুলবার আগে বীজতলা যেন খুব ভালভাবে 
“ ভেজানো হয়। তা! না হলে চারার শেকড় ছিড়ে 
ষেতে পারে । চারা বিকালের দিকে রোয়াই ভাল ৷ 
অবশ্য মেঘলা দিনে যে কোন সময়ে রোয়| যেতে 
পারে। চারা রোয়ার পর হালকাভাবে সেচ 
দিতে হবে। 
পরিচর্যা 

রোয়ার অস্ততঃ৩ দিন পর পর্যন্ত চারাগুলিকে 
একটু বেলা হলেই কোন কিছু দিয়ে ঢাকা দিতে 
হবে। তারপর বিকেলের দিকে ঢাকনা খুলে 
অল্প সেচ দিতে হবে। এইভাবে তিন দিন 
করলে গাছের শেকড় লেগে যাবে ৷ 
সেচ ! 

ফুলকপির শেকড় মাটির বেশী গভীরে যায় 
না, ৪০-৫০ সেমি; এর মধ্যে থাকে বলে বেশী 


বনুদ্ধর! £ পৌঁষ-ম!ঘ £ ১৩৮১ 


শীতের জনপ্রিয় 
সবজি ফুলকপির 


ফসল! 


গভীরে সেচ দিতে হয় ন|। চার! তুলে লাগাবার 
পর শেকড় লেগে গেলে জলদি জাতে সপ্তাহে ছু 
বার আর নাবি জাতে সপ্তাহে একবার সেচ দিলে 
যথেষ্ট । 
সার 

চারা সরিয়ে লাগানোর ৪-৫ সপ্তাহ পরে 
মাটি ধরাতে হয়। এ সময় গোড়া থেকে ৪-৫ 
"৯ দূরে প্রতি গাছে ৪-৫ গ্রাম ইউরিয়া এবং এ 
সঙ্গে ১০ গ্রাম হিসাবে স্থপার ফসফেট দিলে ভাল 
হয়। এই সারে ফুলকপির ফলন দ্বিগুণ হয়। 
এক্ষেত্রে মনে রাখ| দরকার যে, রাসায়নিক সার 
দেওয়ার পর জল অবশ্যই দিতে হবে ৷ এই পরি- 
মাণ সার দেওয়ার পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে 
দিতে হবে। 

যত্ন নিয়ে চাষ করলে খরচ বাদ দিয়ে একরে 
১৫০০ টাক! আয় হবে। 


১৯ 


বুৰি সমে ভাল ফলন পেতে হলে সেচের 


য়োজন। সেচের জন্য আমর! নদীর জল, 

কুয়োর জল, গভীর নলকৃপের জল, অগভীর নল- 
_ কূপের জল, পুকুরের জল প্রভৃতি ব্যবহার করে 
_ থাকি। কিন্তু এইসব জলের মধ্যে নোন| জল 
_ যদি কোথাও পাওয়| যায় ত| কি নির্ভাবনায় 
__ সেচের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? 
টা যেহেতু নোন। জল নিাবনায় ব্যবহার কর! 
যায় না) তাই বৈজ্ঞানিকের। নোনা ও মিষ্টি 
_ জলের একটা মাপকাঠি ঠিক করে দিয়েছেন, যা 
_ দিয়ে আমর! সহজেই বুঝতে পারব যে কোন 
_ রকম জলকে সেচের জন্য মিষ্টি জল বল! হবে 
__ এবং কোন রকম জলকে অল্প, বেশী ও খুব বেশী 
নোনা বলা হবে। 
_ জলে নোনার ভাগ যত বাড়বে তত তার 
_ বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতাও বাড়বে। প্রতি সেটি- 
মিটার বিহ্যৎ পরিবহণ ক্ষমতার একককে ‘মোজ’ 
বল! হয় এবং তার হাজার ভাগের এক ভাগকে 
_ “মিলিমোজ” বল! হয়। জলের ভেতর দিয়ে 
খুব অল্পই বিদ্যুৎ যাতায়াত করতে পারে বলে 
_ মাপকাঠির একককে আমর! “মিলিমোজ প্রতি 
সেন্টিমিটার” হিসাবে প্রকাশ করে থাকি। 
_ এই মাপকাঠির হিসাব অনুযায়ী ০.২৫ 
_ মিলিমোজ পৰ্যস্ত জলকে মিষ্টি জল বলি, *'২৫ 
থেকে *'৭৫ মিলিমোজ পর্যন্ত জলকে অল্প নে৷ন] 
_ বলি, ০'৭৫ থেকে ২২৫ মিলিমোজ পৰ্যন্ত জলকে 
_ অল্প বেশী নোনা বলি, ২২৫ থেকে ৫'০০ মিলি- 
_ মোজ পৰ্যন্ত জলকে বেশী নোনা বলি এবং ৫-০০ 
7 এর উর জলকে খুব বেশী নোনা বলি। = 



















নয় রদ রদ নব সকার 












পলা 


পশুপতি চক্ৰবৰ্তী 
জলে যখন নোনা ভাব দেখা দেয় তখন 
বুঝতে হবে তা মাটির লবণ থেকেই আসছে 
কারণ মাটির স্তরের মধ্যেই যে জল থাকে তার ১ 
সঙ্গে অন্যান্ত প্রাকৃতিক জলের সংযোগ ঘটে বলে _ 
এরকম হয়। এখন সেচের জন্য নোনা জল _ 
ব্যবহার করতে হলে আগেই আপনাকে কি ফসল _ 
করবেন ত! ভাবতে-হবে। কারণ সব ফসলের 
নোন| সহা করার ক্ষমত| এক নয়। সেইজন্য 
নোনা সহা করতে পারবে এমন ফসল কর! 
দরকার । টা 
শাক সবজির মধ্যে পালং, বীট ও মূলে! ৷ 
অপেক্ষাকৃত বেশী নোন| সহা করতে পারে এবং _ 
টমেটো, বীধাকপি, ফুলকপি ও লঙ্কা মাঝারি নোন৷ _ 
সহা করতে পারে। অন্তান্ত ফসলের মধ্যে যব 
অপেক্ষাকৃত বেশী নোনা সহ৷ করতে পারে এবং 
চীনাবাদাম ও নূর্যমুখী মাঝারি নোনা সহা ' 
করতে পারে। দেখা গেছে খারচি দাতের _ 




























করতে পার! ষায়। খেসারির নোনা সহ 
করার ক্ষমত। একটু বেশী। কিন্তু ব্যাপকভাবে 
খেসারি চাষ করতে হলে 7093-24, Kh-1 

£ এবং K-19 জাতের খেসারি চাষ করা ভাল। 
ৰ কারণ এই জাতের ডালে জৈব বিষ কম। তবে 
_ আপনার! যে সব ফসল চাষ করবেন প্রথম বছর 
_ ছোট ছোট জমিতে চাষ করে ও নোনা জল সেচ 
দিয়ে দেখে নেবেন যে জমিতে নোনা জলে কোন 
কোন ফসলের ফলন ভাল হয়। কারণ মাটির 
_ প্রকার ভেদে নোন| জল ব্যবহারেরও ভালমন্দ 
__ আছে। যেমন মাটি এটেল হলে সেখানে অল্প 
_ নোনা জল ব্যবহার কর! ভাল। 
_ বেলে হলে সেখানে বেশী নোনাজলও ব্যবহার 
' কর! যেতে পারে। যদি মাটি দোআশ ব| বেলে 
_ দোআশ হয় তাহলে অল্প বেশী নোন| জল ব্যবহার 
_ ৷ কর! ঠিক হবে। 

__ এখন সেচের জল যদি বেশী বা খুব বেশী 
_ নোন| হয় তখন ত| ব্যবহারের ছুটি উপায় 
:_ আছে। একট! উপায় হল নোন! জলে নোনার 
{পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রে ধারে কাছে 








_ জল ন! পাওয়া গেলে অন্ততঃ অল্প নোনা জল 
_ হলেও চলবে। জলের সন্ধান মিললে একটা 
আলাদা ডোবায় নোনা জল ও মিষ্টি বা 
অল্প নোন। জল মিশিয়ে নিয়ে তারপর 
সেচের জন্য, ব্যবহার করতে হবে। আপনি 
যদি অর্ধেক নোন| ও অর্ধেক মিষ্টি বা অল্প নোনা 












জলে নোনার পরিমাণ নোনা জল অপেক্ষা প্রায় 
ধক ভাগ কমে যাবে। 


র চাষ নোনা জলের লেচের সাহাব 


আবার মাটি 


কোথাও মিষ্টি জলের খোজ নিতে হবে। মিষ্টি 


জল মিশিয়ে ব্যবহার করেন তবে নেই মেশানো! 


সেই রকম তিন 





বক্কর! £ পৌষ মাথ £ ১৩৮১ 


ভাগের এক ভাগ নোনা জলের সঙ্গে দু ভাগ মিষ্টি _ _ 
জল বা অল্প নোনা জল যদি মেশানো হয় তবে _ 


মেশানো জলে নোনার পরিমাণ নোন| জলের টে 
চেয়ে প্রায় তিন ভাগের দুভাগ কমে যাবে । 


নোনা জলের সঙ্গে মিষ্টি জল বা অল্প নোনা _ 


জল যখনই মেশাতে হবে তখন ডোবায় প্রথমে. 
মিষ্টি বা অল্প নোন! জলকে ছাড়তে হবে, তারপর . 
পাম্পের সাহায্যে আগে জল ছাড়ায় যতটুকু সময়... 
দিলেন সেই সময়ের নোন| জল ঢোকাতে হবে। _ 

এর ফলে অর্ধেক নোনা জলের সঙ্গে আর অর্ধেক 
মিষ্টি জল মিশবে। রা 


নোনা জল সেচের জন্য ব্যবহারের আর 
একটি উপায় হল নোন! জল থেকে ফসলকে যথা- _ 
এই উপায়ে _ 
জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ _ 


সম্ভব রক্ষা করে চাষবাস করা। 


পশ্চিম কোনাকুনি করে সামান্য চওড়া আল ও _ 
সরু নালি পরপর তৈরি করতে হবে। 


দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে নালিগুলির _ 
ভিতর দিয়ে নোন| জল যাবে তার ছুই পাশে _ 
কোন কিছু লাগানো চলবে ন| ৷ যে নালি দিয়ে _ 
জল যাবে না কেবল তাঁর ছুই পাশের ঢালে _ 


ফসল লাগাতে হবে। পরীক্ষা! করে দেখা গেছে _ 


যে বীধাকপি, ফুলকপি, টমেটো প্রভৃতি যে সমস্ত _ 
ফসলের চার! তৈরি করে জমিতে লাগানো হয়, _ 
সেসব ক্ষেত্রে সেচের জল সরাসরি না দিয়ে এই __ 
ভাবে দিলে নোনার জন্য ফসলের কোন ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবন! থাকে না ৷ 


_ [আকাশবাণী কোলকাতা ফেজ সোৌজন্তে] _ 





২১ 


এখন _ 
একটা নালি ছেড়ে অপর নালিতে সেচের জল _ 





ভারতবর্ষে প্রথম চিনি কল ১৯০৮ সালে 
উত্তরপ্রদেশে স্থাপিত হয়। তারপর থেকে 


দাড়িয়েছে ২৮৫টি । ১৯৭১-৭২ সালের হিসাব 
অনুযায়ী উত্তরগ্রদেশে-৭*) মহারাস্ত্রে৪৩, 
বিহারে-৩*, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে-১৯, তামিলনাড়,তে-১৭৮ 
মহীশূর-১৩ ও অন্যান্য রাজ্যে ৩৪টি চিনি কল 
ছিল। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মাত্র ১টি টিকে 
আছে। সেটি পলাশী চিনি কল। 

গত ২০ বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, 
যেখানে ভারতের উত্তর অঞ্চলে মাত্র ১৬টি নতুন 
চিনি ফল হয়েছে, সেখানে ভারতের দক্ষিণ 
অঞ্চলে প্রায় ৭৪টি নতুন চিনি কল কর! হয়েছে 
এবং এগুলোর প্রায় অধিকাংশই সমবায় সমিতি 
দ্বারা গঠিত। পশ্চিমবঙ্গে পলাশী চিনি কল 
ছাড়াও আরও ছটি চিনির কল আছে। আহমদ- 
হরেন্দ্রনাথ বসু পুর চিনি কল বীরভূম জেলায়। এটি ১৯৬৪ 








সই “জগ ১58 নি RTO 
ইক্ষু উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার | 
২২ 


১৯৭৩ এর মার্চ পর্যন্ত ভারতে চিনি কলের সংখ্য! - 






























[ডাই করার ক্ষমতা সালা চিনি 

র পৰিমাপ মাপ হয়ে থাকে। একটি চিনিকলকে 
খেকে: ১৫০০ টন আখ পেষাই করার 
| থাকলে ভাল হয়। যদি কম করে ১০০ 


মোট ১:২৫ লক্ষ টন আখের দরকার হয়। এই 


জমি থেকে পাওয়া যেতে পারে । যদি ঠিকমত 
(সরবরাহ করা যায় তবে ছোট চিনিকলও 
বড় চিনি কলের মত ভালভাবে চলতে পারে। 
যদি অবশ্য সেই চিনিকলটি বাড়িয়ে বড় করার 
ব্যবস্থা থাকে। আহমেদপুর চিনিকলটি এখন 
দিনে ৬** টন আখ পেষাই করতে পারে। 
রে এটি বাড়িয়ে দিনে ১২৫* টন করতে পারলে 


আখের সরবরাহ প্রচুর হয়, আখ ভাল 
হয় এবং কাছাকাছি থেকে আখ পাওয়| 





চিনি কলটি চলে তবে সেই কলের জন্য 


পরিমাণ আখ প্রায় ৫০০০ থেকে ৬০০* একর 


৪৬৩০০ একরে। 


যদিও আখের জমি এই রাজ্যে ছড়িয়ে জান 


বসুন্ধরা £ পোঁষ-মাঘ : ১৬৮১ 


_ আখ পেষাই করতে পারে, কিন্তু এর যন্ত্ৰপাতি 
অনেক দিনের পুরোনে|। এই কলটির উন্নতি 


করতে হলে এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া 


|. দরকার । : 


চিনিকলে চিনি তৈরি করতে গেলে যে খরচ 


_ হয় তার প্রায় শতকর। ৭০ ভাগ আখ বাবদেই = 
_  লেগেথাকে।. ভারতে যত ফসলের জমি আছে, 
ভার মধ্যে শতকরা ১'৭ ভাগে আখ চাষ হয়। 


আবার ভারতের সমস্ত আখের জমির মধ্যে = 
শতকর| ৭৫ ভাগ আখের জমি উত্তরাঞ্চলে 
অবস্থিত কিন্তু আশ্চর্য, এ অঞ্চলে আখের ফলন 
মাত্র ৬২ ভাগ ৷ উত্তরপ্রদেশে শতকরা ৫১ ভাগ 
আখের জমিতে, আখের ফলন শতকরা ৪৩ - 


ভাগ। কিন্তু মহারাষ্ট্রের শতকর| ৮ ভাগ জমিতে = 


ফলন পাওয়া যায় শতকর! ১১ ভাগ । পশ্চিম- 
বঙ্গে যত চাষের জমি আছে তার মধ্যে শতকরা = 
এক ভাগের অনেক কম জমিতে আখ চাষ হয় 
এবং আখের ফলন শতকর! প্রায় তু ভাগ। 
অবিভক্ত বাংলার আখের জমি ভারতের বিভিন্ন 
রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। | 
বাংল! দেশ ভাগ হওয়ার পরে পশ্চিমবা 
১৯৫১ সালে আখের জমির পরিমাণ দীড়ার 
১৯৬০ সালে আখের জমির 
পরিমাণ বেড়ে প্রায় এক লক্ষ একরে দীড়ায়। ৷ 
গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে আখের জমির 
পরিমাণ প্রায় ৮* হাজার একরে দীড়িয়েছে। 








_ পশ্চিমবঙ্গে আখের হেক্টর প্রতি গড়পড়ত| 
- | ফলন ৫৫ টন। এই গড়পড়তা ফলন শুধু 
ভারতের উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলির তুলনাতেই 
_ বেশী নয়, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, এশিয়া! এমনকি 
ৰ কিউবা, ফিলিপাইন, ফিজি প্রভৃতি দেশের গড় 
_ ফলনের চেয়েও বেশী ৷ 
পশ্চিমবঙ্গে গড়ে প্রায় ১৫-১৬ টন আখের 
_ ফলন হয়। ৫ম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে 
_ এই রাজ্যে আখের ফলন বাড়িয়ে বছরে ২০ লক্ষ 
_ উনে আনার লক্ষ্য মাত্র। ধরা হয়েছে। পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রায় সমস্ত আখই গুড় তৈরি করতে 
_ ব্যবহার করা হয়। খুবই সামান্য পরিমাণ আখ 
_ পলাশী চিনি কলে চিনি তৈরির জন্য ব্যবহার কর! 
_হয়। 
ভারতে উৎপাদিত আখের শতকর! ৩০ ভাগ 
চিনি তৈরি করতে এবং শতকরা ৫০ ভাগের 
ওপর আখ গুড় তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। 
_ বাকীট। বীজ ইত্যাদিতে লাগে। দক্ষিণাঞ্চলের 
মহারাষ্ট্র কিন্তু এর ঠিক উপ্টো। অর্থাৎ বেশী 
_ আখ চিনি তৈরি করতে ব্যবহার হয়। যাই 
_ হোক পশ্চিমবঙ্গে মোট আখের শতকরা মাত্র 
__ ৫ ভাগের মত আখ চিনিকলে যাঁয়। বাকিটা! 
খড় ড় ইত্যাদি করতে ব্যবহার হয়। 
_ ভারতে মাথা পিছু প্রায় ২১ কেজি চিনি ও 
বং গুড় বছরে লাগে, তার মধ্যে চিনি লাগে ৭ কেজির 
মতে৷ ৷ পশ্চিমবঙ্গে বছরে জন প্রতি চিনি লাগে 
_৭ই কেজির মতে|। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই 
__ৰাজ্যে প্রায় ৩ থেকে ৩ লক্ষ টন চিনি বছরে 
_ ব্যবহার কর হয় এবং এর সবটাই আমাদের 
_আঅন্থা রাজা থেকে আনদানি ক করতে হয়। (পলাশী 










চিনিকলে বছরে প্রায় ৬ থেকে ৮ হাজার দমন ৰ} 





চিনি উৎপন্ন হয়। )। ৰ 
যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আখের গড় ফলন ন 
ভারত; এশিয়া বা পৃথিবীর গড় ফলন থেকে | 
বেশী এবং চিনির ব্যবহার ভারতের অন্ত সমস্ত _ | 
রাজ্যের তুলনায় দ্বিতীয়, সেখানে আমাদের _ 
বিশেষভাবে চিন্ত! কর! দরকার কি ভাবে চিনির = 
উৎপাদন এ রাজ্যে বাড়ানো যায়। এই বাগানে 
দুটি মতামত আছে। ৷ | 
(১) যেখানে ৫-৬ হাজার একরে তা রি 
জমি পাশাপাশি আছে এবং যাতায়াতের সুবিধা ৃ 
আছে--সেখানে বড় চিনির কল করা ( ১২৫০ 
উন- ভ্যাকুয়াম প্যান ) ৷ 
(২) যে সব অঞ্চলে আখের জমি 
ভিতরের দিকে, যাতায়াতের তত স্থবিধ৷ নেই 
এবং আখের জমি প্রায় ৪*০-৫০* একর, সেখানে = 
মিনি চিনির কল ( খান্দশ্বরী) কর! {৫ ন ৰ 
ওপন প্যান সিসটেম )। | নিন 
১। পলাশী ও আহমদপুর চিনিকল ছাড়াও 
পশ্চিমবঙ্গে আরও ছুটি বড় চিনি কলের | সম্ভাবন 
প্রথমটি মালদ| জেলায় কালিয়াচকে হতে 
পারে। মালদ! জেলার কালিয়াচক, মাণিকচক _ 
ও ইংলিশবাজার থানা এবং মালদা জেলার = 
লাগোয়া গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদ জেলার _ 
ফারাক, সামসেরগঞ্জ থানায় প্রায় ৮:০০ একরে _ 
আখ চাষ হয়। এখান থেকে সহজেই এক লক্ষ 
টনের ওপর আখ পাওয়া যাবে। =  চিনিকলটি ত 
চালু হলে, আখ চাষও বেড়েও যাবে এবং সারও 
সেচের ব্যবস্থ! করতে পারলে ল গড় ফলনও ও বাড়ানে| | 




























তীয় চিনিকলটি [ জেলার লাল- 
বাগে বসান যেতে পারে। পলাশী ও আহমেদ- 
্‌ পুর চিনি কলের এলাকা বাদ দিয়ে মুশিদাবাদ 
জেলার বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, জিয়াগল্জ, 
_ ডোমকল, লালগোলা, জলাঙ্গী প্রভৃতি থানায় 
_ প্ৰায় ১০ হাজার একর আখের জমি আছে। 


__ এখান থেকেও প্রায় দেড় লক্ষ টনের মত আখ 


_ পাওয়া যাবে। স্বৃতরাং লালবাগের চিনিকলটি 
হি দিনে ১২৫০ উন আখ পেষাই করতে পারবে। 

_ পলান্দী চিনিকলটি এখন বেলডাঙ্গ। থেকে 
আখ নিচ্ছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব ৬০০০ একর 
_ জমি আছে এবং তাঁর মধ্যে ৩০০০ একরের ওপর 
আখের ক্ষেত আছে। এই আখের ক্ষেতের 
ফলন বাড়ালে পলাশী চিনি কলকে আর বেল- 
ডাঙ্গায় আখ জোগাড় করতে ছুটতে হবে ন| । 
২1 উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ অঞ্চলের 
_ মত ছোট ছোট চিনির কল (যাঁর আর এক নাম 
_ খান্দশ্বরী চিনি কল এবং যে সব কলের দৈনিক 
আথ পেষাই ক্ষমতা কম পক্ষে ৫* টন) পশ্চিম- 
__ বঙ্গেও চালু কর! সম্ভব। 

_ বড় চিনির কলে যেখানে আখ পেষাই করে 
শতকরা ৯০ ভাগ রস পাওয়া যায় এবং চিনি 
__ পাওয়া যায় শতকর| ৯ থেকে ১০ ভাগ, সেখানে 
__ এই সমস্ত মিনি চিনির কল থেকে আখ পেষাই 
_ করে শতকর। ৭৫ ভাগ রস ও চিনি প্রায় শতকরা 
__ ৬ থেকে ৭ ভাগ পাওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত 
খান্দশ্বরী চিনি কলে যে চিনি উৎপন্ন হয় তা 
দেখতে সাদা দানাদার । তবে শেষের দিকে" 
চিনি হলদে রঙের গুড়ে গুঁড়ো হয়। ৫* টনের 
মিনি চিনি কল থেকে রোজ প্রায় তিন টন করে 
__ চিনি প্রায় ১** থেকে ১২০ দিন ধরে পাওয়া 


















ব্রা : পৌষ-মাৰ ই রি 
যেতে পারে। 


পশ্চিমবঙ্গে যে সব অঞ্চলে ৪০০-৫০০ একরে _ 
আখের চাষ আছেঃ সেখানেই এই মিনি চিনির _ 
কল হতে পারে। সেই হিসাবে প্রায় ৪০-৫০টি , 
মিনি চিনির কল করা সম্ভব । একটি বড় চিনির _ 
কল করতে যেখানে হু কোটি টাকার ওপর লাগে, _ 
সেখানে মিনি চিনি কলে যন্ত্ৰপাতি বসাতে প্রায় _ 
৪ লক্ষ টাকা লাগবে। যে সব অঞ্চলে এখন _ 
যান্ত্ৰিক পেষাই কল দিয়ে গুড় তৈরি হয়, সেখানে _ 
এই মিনি চিনির কল বলিয়ে আমরা অনায়াসে _ 


চিনি পেতে পারি এবং দেশের জাতীয় ক্ষতি টি 
নিবারণ করতে পারি। _ হি 

বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম অঞ্চলে _ 
প্রায় হাজার একরে আখ চাষ হয়ে আসছে। = 


এখানে একটি মিনি চিনির কল কর! সম্ভব। রা 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর) গোয়াল- = = 


পুকুরিয়া অঞ্চলেও হাজার একরের ওপর আখের = 
চাষ হয়। সেখানেও একটি মিনি চিনির কল _ 
হতে পারে। মেদিনীপুর জেলার গোঁপীবল্লভ- _ 


পুর, শাকরাইল, নয়াগ্রাম ও কেশিয়ারী প্রভৃতি _ 
প্রতি ব্লকে এক হাজার একরের মত জমিতে আখ 
চাষ হয়ে থাকে। এইসব অঞ্চলে মিনি চিনি 
কলের প্রচুর সম্ভাবনা । 
২৪ পরগণা জেলার আমডাঙ্গ! থানায় _ 


কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে, পুরুলিয়! জেলার = _ 
আরসা ব্লকে; হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুৰে _ 
এ 


একটি করে মিনি চিনি কল হতে পারে। 
সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে জেলার কৃষি 
কর্মচারী; আখ চাষী ও আখ চাষের অঞ্চলগুলি _ 


ঘুরে ঘুরে দেখ! দরকার যাতে প্রয়োজনের সময় ৰ 
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চিনি কলে ঠিৰ মত আখ সরবরাহ করা 
_ একটি সমন্ত।। এই সমস্তার স্থষ্টি হয় কতক- 
গুলি কারণে: 

১) কোন নিৰ্দিষ্ট বছরে আবহাওয়ার 
_ যয হলে আখের চাষ কম বেশী হয় এবং 
_ আখে রোগপোকার উপদ্ৰব কম বেশী হয়। 
২) আখের জাত, তার পাকার সময়, 
শতকরা চিনির ভাগ প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে 
_ কতদিন ধরে চিনিকল চলবে। এগুলোর হেরফের 
_ হলে সমস্ত| দেখা দেয়। 

_ ৩) অধিক লাভের জন্যে যদি কৃষক তার 
আখ চিনি কলে ন| পাঠিয়ে গুড়ের কারখানায় 
_পাঠায়। 

_ ৪) আখের ল|ভঞ্জনক দর না পেয়ে কৃষক 
_ আখ চাষ ছেড়ে দিয়ে অন্ত লাভজনক ফসলের 
"চাষে ঝুঁকে পড়লে। 

৫) কৃষকের আখের দাম সঠিক ও সময়মতো 
মিটিয়ে ন|দিলে। 

চিনি কল কম করে কত দরে কৃষকের কাছ 
থেকে আখ কিনবে, তা’ ভারত সরকার বেঁধে 
 দেন। সকলের মতামত নিয়ে ভারত সরকার 
১৯৭২-৭৬ সালের আখের দর কম করে কুইন্টাল 
প্রতি ৮ টাকা করে বেঁধে দিয়েছিলেন। এখন 
যখন, সার, বীজ প্রভৃতি সমস্ত জিনিসের দর 
অসম্ভব বেড়ে গেছে, তখন আখের কুইন্টাল 
প্রতি খরচও বাড়বে এবং তাহলে এ বছর ভারত 
সরকারকে চিনি কলের জন্য আখের দর কম 
করে কুইণ্টাল প্রতি ১২ টাকা নির্ধারিত করা 
দরকার। অবশ্য চিনিকলগুলির এর চেয়ে বেশী 
? দিতে বাধ| নেই এবং তারা ত| দিচ্ছেন। 
না | চাষকে লাভজনক করার জন্য সত্ৰ 












= ২৬ 





আখের সাধে সখী ২ ফসলের চাষের ক রা 





হচ্ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 
মাধ্যমে কৃষকের জমিতে শরংকালীন 
কালীন আখে সাথী ফসলের চাষ করছেন খং _ 
ভাল ফলনও পাচ্ছেন। টি 
চিনিকলের ব্যবসায়ীকে কতকগুলি বিষ! রে 
ভোগ করতে হয়; কিন্তু গুড়ের কারখানার = 
ব্যবসায়ীদের সে সমস্ত সমস্যা নেই। যেমন 
১) চিনি কলের জগ্ত লাইসেন্স দরকার = 0 
২) চিনি কলগুলিকে “আবগারী তা দিতে তিক 
হয়। 5. 
৩) চিনির দর সরকার বেঁধে দেন। ৰ _ 0 
৪) চিনি সরবরাহ সরকারের মাধ্যমেহয়। _ 
৫) চিনি কল থেকে যে ঝোলা! গুড় বের হয়, 
তার দরও সরকার বেঁধে দিয়েছেন এবং তা = 
কুইন্টাল প্রতি এক টাকার বেশী নয়। ... 
৬) আগেই বল! হয়েছে, চিনিকলের জন্য _ 
আখের দরও সরকার বেধে দেন। 
৭) রাজ্য সরকারগুলি (পশ্চিমবঙ্গ বাদে ) 
চিনি কলের জন্য আখ কেনা বাবদ ‘খরিদ কর! 
চিনি কল থেকে আদায় করেন। হি 
একটি চিনিকল করতে গেলে ওপরের বু 
অন্থবিধাগুলি খতিয়ে দেখ! দরকার। তারপর 
যদি আখের যোগান ভাল থাকে অৰ্থাৎ চিনি চলে 
আখ পেষাই ১০০ থেকে ১৫০ দিন পর্যন্ত চলতে 
পারে, তবে নিশ্চয়ই সেই অঞ্চলের জহা এক 
চিনি কল কর! সম্ভব। যে অঞ্চলে এ 
চিনিকল কর! হবে, সেখানে চিনিকলে 
একটি আখের ক্ষেত এবং আখের 
সংরক্ষিত রাখ! প্রয়োজন । 2 
একটি চিনিকল : করলে ল শুধু কোন যথা 7 

































সী কয়া হচ্ছে। 
ঝে লা গুড় ( Molasses )-- চিনি 
ন তৈরির পরিশিষ্ট ঝোলা গুড় ভাটি- 
| চোলাই হয়ে আ্যালকোহল, স্পিরিট তৈরি 
গরুর খাদ্য হিসাবে, তামাকের জন্ত, 
ধিন, প্লাষ্টিক ও সার হিসাবেও ব্যবহার কর! 
2, 
র্‌ গ) প্রেস মাঙ্‌-চিনি কলে আখের রস 
_ছাকার সময় কাদার মত এক রকম পদার্থ পাওয়া 
_ ৷ যায় যাঁর নাম প্রেস মাড, ৷ আখ থেকে শতকর| 
৪-৫ ভাগ পাওয়া যায়। এগুলি সার হিসাবে 
নর করা যায়। মোমের জন্যও ব্যবহার 















কি (লোকের কা কাজের সুবিধা হল, তাই 
ৰ কলের সঙ্গে সঙ্গে আখের বলিত 












. ৰহুদ্ধর| : পারার : ১৬ | 
করা চলে। ছি ৰ _ 
যে উত্তর ভারত এতকাল চিনির ২ বাজারে টি 


একচেটিয়| আধিপত্য করে আসছিল, এখন সেই _ 
বাজার দক্ষিণ ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। _ 
উত্তর ভারতে চিনির গড় ফলন কমতে আরম্ভ _ 
ফলে চিনি _ 
কলের সংখ্যাও আর বাড়ছে ন| ।- কিন্তু দক্ষিণ _ 


করায় আখের চাষে যত্ব কমেছে 1 














ভারতে আখের ফলন অত্যন্ত বেশী, সার! বছর 


আখের পরিচর্যা হয় এবং কৃষকরা! সমবায় মারফং = | 
চিনিকলগুলি চালানোর ফলে চিনিকলের সংখ _ 


বেড়ে উঠেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে আখের গড় ফলন [ভাল৷ আঁ 
চেহারাও ভাল এবং উত্তর ভারতের তুল; 
দক্ষিণ ভারতের জলবায়ুর উপযোগী। সুতরাং 
পশ্চিমবঙ্গকে এখন দক্ষিণ ভারতের পদাঙ্ক অনু 
সরণ করতে হবে। আরও চিনির কল করতে 
হবে। এই বাংলার অধিবাসীদের অন্তত: 
চিনির ব্যবহারে স্বাবলম্বী করে তুলতে ৷ 


চিনির জন্ কোটি কেটি টাকা অন্ত রাজ্যের হাতে 7} 
তুলে ন| দিয়ে নিজের রাজ্যে আখ উন্নয়নে < 
লাগাতে হবে। আশা রাখি আরও বেশী চিনি _ 


কল হলে পশ্চিমবাংলার অর্থ নৈতিক সহি রে 
যথেষ্ট সহায়ক হবে । 5 


২৭ 











ভারতবধে তিলের চাষ অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই হয়ে আসছে। কোনও কোনও বৈজ্ঞা- 
নিকের মতে, তিলের চাষ এশিয়া মহাদেশে 
প্রথমে আফগানিস্থানেই শুরু হয়, পরে আর্য 
জাতির মাধ্যমে সেখান থেকে ভারতে ছড়িয়ে 
পড়ে । আবার অন্থাদেগ মতে আধ জাতির অনেক 
আগেই ইন্দোনেশিয়া, মালয় ইত্যাদি দেশ থেকে 
ভিল ভারতে আসে। যাই হোক তিলের ব্যবহার 
ভারতে যে অতি প্রাচীন, তার একটি বড় প্রমাণ 
তিলের ব্যবহার পূজ| ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে 
বোঝ! যায়। 
ভিলের ব্যবহার 

তিল আমাদের নানা রকম কাজে লাগে। 
নান! ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিলের ব্যবহার থেকে, 


নানারকম খাবার তৈরির কাজেও তিলের ব্যবহার, 


হতে দেখ! যায়। এছাড়া এর নানা রকম 
ব্যবসায়িক দিকও আছে। যেমন দেশে যে 
সুগন্ধি তেল ব্যবহার কর! হয় তার বেশীর ভাগ 
তিল থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। তিল তেল 
ওষুধ তৈরিতেও ব্যবহার কর! হয়। তিলের 
খোল পশু খাদ্ধ হিসাবেও অতি উৎকৃষ্ট । 

তিলের এইসব নান! ব্যবহার থেকে দেখা 
যাচ্ছে যে ভালভাবে তিল চাষ করতে পারলে তা 
থেকে যথেষ্ট লাভ কর! যায়। তাছাড়া সরষের 
তুলনায় তিল থেকে তেলের পরিমাণও বেশী হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেলের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। 
বেশী করে সরষে উৎপন্ন করেও সেই ঘাটতি 
মেটানো কঠিন। তিলের যেখানে ব্যাপক 
ব্যবহার হয়ে থাকে__সেখানে সরষের সঙ্গে সঙ্গে 
তিল চাষের প্রসার হওয়াও তাই একান্ত দরকার । 

তিল চাষের একটি মস্ত সুবিধ! হলো যে এই 


২৮ 


“ll 







বছরে: | ভিনবার ॥ চাষ কর| চলে । যেমন 
ফান্তন-চৈর মাসে, ২) জ্যৈঠ-আষাঢ় মাসে ও 
ভাব্র-আশ্বিন মাসে। 

বর্তমানে এ রাজ্যে মোট ২১,০০০ একর 
{ জমিতে তিলে সর চাষ হয় ও এ থেকে মোট ৩৯ 
? হাজার টন তিল পাওয়া ষায়। 

প্রতি মাত্র ৫ মণ 1 ৷ 

_ ীপুর ও হুগলী জেলায় | আদুৰ গে 
ৃ ৷ সাধারণতঃ তিল চাষ হয়ে থাকে--এবং ত থেকে 
₹ কৃষকরা! বেশ ভাল ফলনই পেয়ে থাকেন। এই 
জালি ছাড়াও অন্তান্য জেলাতে প্রধানত 


গড় ফলন একর 











লামার তিন রকম রঙের হয়ে থাকে । 
যেমন সাদা, বাদামী ও কালো। এ ছাড়াও 


বীজে তেলের ভাগ সাধারণত খোসার রঙের 
"উপর নির্ভর করে। খোসার রঙ যত গভীর হবে 
তেলের ভাগও তত কম হবে। যেমন সাঁদা রঙের 
বীজে তেলের ভাগ সবচেয়ে বেশী। তার চেয়ে 
a (বীৰ রঙের বীজে। কালো রঙের বীজে 









(২) উপযুক্ত সময়ে বোনা = 


__ (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ও সেচের প্রয়োজন 


রর না একর রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ রাখা 


কালচে বাদামী রঙের তিল বীজও পাওয়| যায়। - 


বসুদ্ধৱ| £ : পৌঁফ-মাৰ : £ ১৬৮১ LL 
(৫) সন্তাব্য রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে টা 
ফসল রক্ষা । | 


মাটি ও জমি তৈরি 


তিল চাষের জন্য উঁচু এবং বেলে বাবেলে ' 


দোআশ জমি নির্বাচন করতে হবে ৷ নীচু জমি 
যেখানে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা নেই, এমন জমি 
তিল চাষের পক্ষে উপযোগী নয়। 


চার পাঁচবার লাঙ্গল দিয়ে মাটি বেশ La | | 
করে নিতে হবে এবং সম্ভব হলে জমি পাট করে 


নিতে পারলে ভাল হয়, কেন না তাতে পরে ৰ, 

সেচের ব্যবস্থ। করতে স্তবিধ| হবে। ৃ 
সাধারণভাবে তিল চাষে কৃষকদের মৰো নার 
ব্যবহারের রেওয়াজ নেই; অথচ তিল বেশী _ 
পরিমাণ সার খাগ্ঠ হিসাবে নিতে পারে। ভাল _ 


ফলনের জন্য জমি চাষের সময়ই তাতে একর _ 
প্রতি ৩০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ব| ১৩: 
কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি সুপার ফসফেট ও নি 
১৪ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ ছড়িয়ে, দিতে _ 


হবে। আরও ৩০ কেজি শ্যামোনিয়াম সালফেট 
বা ১৩ কেজি ইউরিয়া ফসলের ফুল আসার মুখে 
চাপান সার হিসাবে দিতে হবে |; 

পরীক্ষা ন্রীক্ষ। করে দেখা গেছে যে যদিও _ 


বছরের তিনটি বিভিন্ন সময়ে তিলের চাষ কর৷ 
সম্ভব, ফাক্তন-চৈত্ৰ মাসের ফসল থেকেই সবচেয়ে _ 


বেশী ফলন পাওয়া যায় । যেসব জেলায় বৃষ্টির 
জন্য ভাত্র-আশ্বিন মাসে বীজ লাগানো সম্ভব 
হয়না, সে সব জেলায় বিশেষ করে, ফাল্গুন 


“চৈত্র মাসেই তিল বোনার সবচেয়ে ভাল সময় । Co 
এই সময়ে লাগানো ফসল অতি 





২৯: 


টা স্বাভাবিক ফলন পাওয়া যায়। 





বি ন সময়ে কম হয়। 
সারিতে বদ বুনলে পরিচর্যার জিব হয় 
_ এবং একর প্রতি বীজের হারও কম লাগে। 
_ এইভাবে বুনলে একর গাড়ি ২২ কেজি বীজই 
| যথেষ্ট। 7 

__ ছুটি সারির মধ্যে দু ৰাখতে হবে ৩০ 
| মোতি: লানি মধ্যে ছুটি গাছের দূরত্ব রাখা 
_ উচিত ১০ সেঃমিঃ। ৰোনার আগে প্রতি কেজি 
_ বীজ ২-৩ গ্রাম এগ্রোসান জি,এন ব| সেরেসান 
_ জাতীয় পারা ঘটিত ওষুধ দিয়ে শোধন করে 


নিতে হবে। 


__ ভাল ফলন পেতে হলে একর প্রতি যথেষ্ট 
ংখ্যক গাছ থাকা দরকার এবং যথেষ্ট সংখ্যায় 
_ গাছ পেতে হলে জমিতে ভালমত রস থাক। 
_ উচিত। এইজন্য বিশেষ করে ফাল্গন-চৈত্র মাসের 
ফসলে জমিতে রসের পরিমাণ দেখে নিয়ে 
_ দরকার বুঝলে একট! সেচ দিয়ে বুনতে হবে। 
এরপর ফুল ফোটার সময় একবার, অর্থাৎ ৩০-৩৫ 
_ দিন পর ও দানা বাধবার সময়, অর্থাৎ ৫০৫৫ 
_ দিনের মাথায় আর একবার সেচ. দিতে পারলে 
| এই সেচ অবস্থা 
_ কেবলমাত্র ফাল্গন-চৈত্র মাসের ফসলের জন্যই 
_ প্রয়োজন হয়। ভাত্র-আস্বিন মাসের ফসলে 
_ দান| বাধবার সময় একবার সেচের প্রয়োজন 
__ হতে পারে। 
রোগ ও পোকা 
তিলের প্রধান রোগ কাণ্ড পচা রোগ 
Gtemrot ই গ্ের টা মাঠ থেকে বা 














প্রধান রোগ। এক জাতীয় শ্যাম 
জাব পোকার মাধ্যমে এই রোগ এক গ 5 
অশ্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। এরজন্য থায়োডান র্‌ 
(Thiodon) বা মেটা সিস্টক্স (Metacystox) = 
১ মিঃলিঃ ১ লিটার জলে গুলে ২৫০-৩০০ লিটার , 
জল একর প্রতি ছেটালে এই পোকার আক্রমণ _ 
দমন করা সম্ভব। এবং সেই সঙ্গে এই রোগের 
আক্রমণও কম হবে। ৰ 
__ অন্য আর একরকম সবুজ পোকা, যা | 
অবস্থা থেকেই গাছের ক্ষতি করে; এই থায়োডান 
বা মেটাসিস্টক্স ছেটানোর ফলে তা দমন করা 
সম্ভব হবে। হা 
এছাড়া লেদা পোকা (Sphinse cater- 
pillar) ও.বিছ। পোকা (Hairy caterpilla _ 
আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য ফলিডল _ 
১ মিঃলিঃ হারে ১ লিটার জলে গুলে একর প্রতি 
২৫০-৩০০ লিটার জল ছেটাতে হবে 1 
বীজের জাত = রে | 
টা ডালশস্ত ও তৈলৰী টা 
কেন্দ্ৰে কয়েকটি উন্নত জাতের তিল তৈরি: করা _ 
হয়েছে ৷ পরের পাতায় এর বিবরণ হে দেওয়া হলোঃ 1 














দু ৩০ 








ত সাবের বি 
৭৫০৮০ দিন ডে 
৮৫-৯০ দিন 


টক: ৰ 


{ সুপারিশ করা হয়েছে। এই 
| গ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 


গাছগুলি পুরোপুরি গুকিয়ে যাবার আগেই 





| কেবল মাত্র জেল! বীজ খামাচ 


হেক্টর প্রতি 
ফলন 


_ বনুন্ধরা £ পোঁফমাঘ : ১৬৮৯ বর 


বীজের. তেলের 
রড. শতকরা ভাগ 





৭*০-৮** কেজি কালচে বাদামী = 828 

'_ ৪০০-৫%% কেজি কালো 
3 রা ৰ _ ৩৮ ঢ় 
ফসল তুলে নেয়া দরকার। 1 
শুটিগুলি ঝড়ে পড়ার সম্ভাৰন| থাকে। যখন _ 
ফুল ফোটা একেবারে বদ্ধ হয়ে যায় আর = 
পাতাগুলি হলদে হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে _ 
অথচ শুটি কিছুটি সবুজ থাকে, তখনই তিল 
কেটে ফেল! উচিত। কাঁটা ফসল খামারে জাক . 


দিয়ে পিটিয়ে বীজ বিয়ে নিতে হবে। : 


[ সমাজ শিক্ষা (20 দ্যা )র ত্লি তি জে 
তিলের চাষ প্রবন্ধ অনুসরণে লিখিত] = | 


সুদ্ধরার বৈশা থেকে আষাঢ় ১৩৮১ সংখ্যায় রী বনবিহারী ৰ লিখিত ছাতার ৰ ৃ 
| হয়েছিল যে ছাতার বীজ হুগলী জেলার চু চুড়াস্থিত ধান্ত গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ বা 
র গবেষণা সহকারীর কাছে পাওয়া যাবে। কিন্ত সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছেযে 
হন কর্মগরীদেরই দেওয়া হচ্ছে সারা এর ৰে ৰ 


বেশী পাকলে ৰ 


A 

ত AN 
A ২ ২ ১ ৬৯৯ 
ED হি ১৯১) 





উঠি 


আর বাধাকপি ? রূপে, রঙে, 
স্বাদে আর আভিজাত্যে গৰে র 
ফসল--সন্দেহ কি! 





a> 
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পালঙ শাক কমতি যায় না । 

* খান্ডপ্রাণে আর রসনার 
খোরাকে একটি ভাল অর্থকরী 
ফসল। 


- গুণ যেমন তেমন, রক্ূপতো 
আছেই। তাছাড়া বেগুণ 
একটি মুখরোচক বহুল ব্যাব- 
হারের সবজি । 


সীমাহীন ফলন হয়েছে সীমের। 
সবজি খান্বের তালিকায় মান 
কম নয় কিন্তু এই সবজির। 





প্রকল্প এ এলাকার অন্তর ও সমস্ত পরিবার 
নিয়ে তৈরি কর! হবে। বর্তমান সেচ ব্যব 
পুরে! সুযোগ নেওয়া, নতুন সেচ ও জলনিকাশ 
পরিকর রাধারে অব জু ক সি | 














কর! এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এ 
উন্নত ধরণের বীজ, প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশক _ 
ওষুধ সরবরাহ করা হবে। বেশীর ভাগ ক্ষুদ্ৰ ও ও 
প্রান্তিক (small & marginal) ৭ যক 






গরীব কৃষকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করাই এই _ 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য । ৰ 

এই প্রকল্প রূপায়িত হলে পশ্চিমবাং তায় ৰে, [ 
চাল উৎপন্ন হবে তা আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েও . 
উদ্ধত্ত থাকবে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত পরিমাণে = 
পাট, তুলো গম, তৈলবীঞ্জ ইত্যাদির উৎপাদনও _ 
হবে। অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ লোকের কৰ্ম _ 
সংস্থান হবে। সমাজের স্বল্প আয় বিশিষ্ট স্তরে = 






ক্র 


- রণজিত কিশোর চক্রবর্তী ঠাকুর 










| পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে সামগ্ৰিক 
_ আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প ( €. A.D.P. ) 
__ চালু কর! ঠিক করেছেন ৷ এই প্রকল্পের মুখ্য 

_ উদ্দেশ্ট-_অর্থনীতিক সংস্থার সাহায্যে কৃষি ও 





_ আঅন্তান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সামগ্রিক উন্নয়ন-_ 
বর্তমান কৃষি ও গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিক অবস্থার অন- 
__ শ্রসরতা দূর কর।। কৃষির উৎপাদন বাড়ানে 
_ ছাড়াও পশু, হাস, মুরগী পালন, মাছের চাষ, 
__ কুটার শিল্প ইত্যাদি এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ 
_ অংশ। গ্রামের আধিক অবস্থার উন্নতি করে 
বা, গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করাই এর লক্ষ্য ৷ 

_ প্রতিটি প্রকল্প এলাকার পরিমাপ ২৫ থেকে 
৩ বাঁ মাইল এবং এই এলাকার মধ্যে কম করে 
রা দশ হাজার একর চৰ আবাদী জমি আছে। প্রতিটি 





জজ উর বাছ ও [নর ভন বিভাগ, লস্চিমবঙ্ 
ol ন |. 


অন্ততঃ শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামীণ অধিবাসী _ 
যাদের অধিকাংশ হলে! ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক 
তাদের আয় ২-৩ গুণ বেড়ে যাবে। বৰ্তমানে _ 
এমন কতকগুলি সামাজিক ও অৰ্থনীতিক ব্যবস্থা _ 
প্রচলিত আছে যার ফলে ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক বৃষৰ _ 
উন্নত ধরণের চাষের পূর্ণ স্থযোগ থেকে ব 
সি, এ, ডি, পিঃর ক্ল্পায়ণে এ অবস্থার ৰি | 
ঘটবে এবং ছোট ছোট কৃষক তার পণ্যের নাং 
মূল্য পাবে। 8 

এই প্রকল্প ক্লপায়ণে শষ ফলন | বাড 















৩৪... 







নয়; হো কৃষক, কৰিম মজুর যারা এতদিন অব- 





তাদের যথাযোগ্য র্যা! দিয়ে তাদের মানবিক 
আধার পুপরুদ্ধা করা সম্ভব হবে। 

উক্ত পরিকল্পনা! রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
_ সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়ন আইন, ১৯৭৪, তৈরি 
কর! হয়েছে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি 
| দিয়েছেল । এ সম্পর্কে নিয়মাবলীও তৈরি করা 
বি হয়েছে 1. 

রঃ এই প্রকল্পের অন্তৰ্ভুক্ত নিম্নলিখিত এলাকা- 
নি গুলি সরকার অনুমোদন করেছেন। 
১) বীরভূম জেলার নলহাটি 

__ ২) পুরুলিয়া জেলার ঝালদ এবং আসণ 
৬) মালদহ জেলার রাতুয়া-২ 
8) বীকুড়! জেলার সোনামুখী 
_ 9৬) কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ 

৬) ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা 
পাপ) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ ও 
_ চাকুলিয়| 
৯) মুশিদ।বাদ জেলার বহরমপুর 
১০) নদীয়া জেলার রানাঘাট-২ 
১১) হুগলী জেলার পাণ্ডয়| 
১২) মেদিনীপুর জেলার ডেবরা 
৯) জলপাইগুড়ি জেলার জাতের 
১৪) বর্ধমান জেলার কালনা-২ 
১৫) দাঞ্িলিং জেলার নক্সালবাড়ী 

১৬ হাওড়া জেলার জগত্বল্লভপুর। 






















২৪ পরগণ। ও মেদিনীপুর জেলার 


হেলিত ছিল তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে 


কী পপ সি 





| _ বসুন্ধরা £ ঃ : পোকা : : (১৬৮১ _ 
প্রত্যেকটিতে আরও ১টি প্রকল্প চালু হওয়ার _ _ 
কথা আছে। কিন্তু এই ছুটি এলাক| এখনও _ _ 
নিৰ্দিষ্ট কর! হয়নি। ৰ, 


দাঞ্জিলিং জেলায় জরিপ ভি 


এলাকার জন্য ) ও নদীয়! জেলায় কল্যানীতে _ 


(কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয় সংলগ্ন ) আরও ই প্রকল্প = রা 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 

বর্ধমান, বীরভূম, বীকুড়া, মালদহ, ৫ ৰম নী- 
পুরঃ হুগলী, চব্বিশ পরগণা; নদীয়া ও ‘পশ্চিম রা 
দিনাজপুর-_এই নয়টি জেলার দশটি প্রকল্পের _ 
প্রতিবেদনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলির = 





প্রতিবেদনের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং এই _ 
নিম্নলিখিত সভ্যদের _ 
নিয়ে সামগ্রিক আঞ্চলিক উয়ন্নন প্রকল্প কৰ্পো- _ 
রেশন তৈরি কর! হয়েছে। এই কর্পোরেশনের _ 


বছরের মধ্যে শেষ হবে। 


প্রশাসনিক উপসভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন ডঃ এ দি 
এনঃ বোস মহাশয়। 
১। মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিম সরকার সভাপতি 
২। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মা 
উপ-সভাপতি 





৩ 


পাপ 


সমবায় বিভাগের মন্ত্রী | 


6 মুখ্য সচিব EL ES ৰ হা 
এ পা লাল দাশগুপ্ত "> 
সভ্য, রাজ্য পরিকল্পনা পর্যয ০, 
ডাঃ এ, এন, বোস = ২ 


৫ 


৬ 
৭ 
৮ 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের পাচিৰ po 


উপাচাৰ্য, বিধান চন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৷ a 
৯। সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ লরি so 





৩৫ 


ডাঃ এস, বি, চট্টোপাধ্যায় ২ গু. রি 








_ যেনব অঞ্চলে জলের স্মুবিধা আছে; সেখান- 
ৰ, কার কৃষকর! নিশ্চয়ই এখন বোরে! ধান চাষের 
কথা ভাবছেন। বোরো! ধানে ফলন বেশী 
পাওয়। যায়। জাতের ওপর অবশ্ত ফলনের 
তারতম্য হয়। কোন কোন জাতের ধান এই 
_ সময় চাষ করলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে, 
সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা কর! হলো । 
গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে 
যে বোরো! মরন্থমে জয়| ধান চ$ষের ব্যাপক 
_ প্রসার ঘটেছে। কারণ এই জাতের ধানের 
সবচেয়ে বেশী ফলন ক্ষমতা ও চালের মান 
 আই-আর-৮ এর চেয়ে ভাল। 
টং বোরো মরহথমে জয়া ধানের মত সময় নেয় 
_ আই-আর-২০ জাতের ধান। আই-আর-২০র 
_ চাল জয়ার চেয়ে সর ও ভাল। রোগপোকার 
_ আক্ৰমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তবে একটা 
কথা মনে রাখতে হবে আই-আর-২০ জাতের 
_ ধান বোৱে| মরসুমে চাব করতে হলে অগ্রহায়ণ 
_ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বীজতলায় বীজ 
_ বুনতে হবে এবং পৌষ মাসের মধ্যেই রোয়ার 
| কা পৰৰ! ত 












কক ধা গবেষণা কে, ক । 





দয়ার মত সময় নেয় আর একটি জাতের ধান ৷ 
নাম জয়ন্তী । চাল খুব সরু অথচ ফলন ক্ষমত| 
জয়| ধানের মত। রোগ পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা জয়া ধানের মত। 
এ ছাড়! বিজয়া জাতের ধানও বোরো _ 
মরসুমে চাষ করা যেতে পারে। চাল মাঝারি 
সরু।. টুংরে! ভাইরাস্‌ রোগ ও টুংরে! ভাইরাস্‌ 
সংক্রামককারী পোকা শ্যাম। পোকার আক্রমণ নু 
প্রতিরোধ করতে পারে। 
জয়, আই-আর-২০। জয়ন্তী ও বিজয়া ৰ 
জাতের ধান চাষ করে বোরো! মরসুমে ভাল ফলন _ 
পেতে হলে পোঁষ মাসের মধ্যেই রোযা নু 
করতে হবে। ন 
বোরো চাষ পুরোপুরি সেচের উপর টি | 
শীল । জয়! জাতীয় ধান পাকতে জ্যৈষ্ঠ মাস পৰ্যন্ত _ 
লেগে যায় এবং সেচের জলও বেশী পরিমাণে _ 
লাগে। এ ছাড়া দেরীতে বোরো! ধান কাটার _ 
ফলে ধান কাটার পর বর্ষার আগে সব মন _ 
জমিতে শুকনো! চাব দেওয়া সম্ভব হয় না। 
জলদি জাতের ধান পৌষ মাসের মধ্যে ৫ রোয়া \ 
কালে নিগার মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ধান LL 































ত ত পাত পাবন 
গেই এইসব জাতের ধান 






বে | বিভিন্ন কারণে মাঘের শেষ এমনকি 
ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিক পৰ্যন্ত বোরো৷ ধান 
॥ রোয়! হয়ে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে জলদি 
_ জাতের ধান চাষের স্থবিধ! হল--(3) দেরীতে 
_} রোয়! করেও, আগে রোঁয়া জয়া জাতীয় ধানের 
_ সঙ্গে জলদি জাতের ধান পাকে। (২) জয়া 
_ জাতীয় ধান দেরীতে রোয়া করলে যে পরিমাণ 
_ ফলন কমে যাবে, জলদি জাতের ধান দেরীতে 
য়া করলে ফলনের হার অনেক কম হবে। 

_ এখন প্রশ্ন হল কোন কোন জাতের জলদি 
বোরোতে চাষ করবেন। গবেষণার মাধ্যমে 
_ অনেক রকম জলদি জাতের ধান তৈরি করা 
ৰ সম্ভব হয়েছে। ভার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় যে 
_ সব জাতের ধানের ফলাফল ভাল পাওয়া গেছে; 
_ সেগুলি হল--পুষ| ২-২১, রত; পলম্যান ৫৭৯ 
(আই, ই, টি-১৯৮৮ ), কাবেরী, আই,ই/টি-৮৪৯ 
ও সি, আর-১২৬-৪২-১। 

 পৌঁষ মাসের মধ্যে রোয়। করা হলে পুষ৷ ২- 
| ২১ আই, ই, টি-৮৪৯ ও কাবেরী জাতের ধান 
_ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ বৈশাখ মাসের 
_ দিকে পেকে যায়। এই তিনটি জাতের 
_ ধান অং তৎ পুষ| ২-২১, আই, ই; টি-৮৪৯ ও 
_ কাবেরী ধানের চাল মাঝারি মোটা । পুষ| ২-২১, 
_ এর ফলন সব চেয়ে বেশী এবং টুংরো ভাইরাস 

























রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। _ 8 





করা : : হাঃ ঃ ১৮ _ 


শীত সহ করতে পারে এরকম জাতের ধান 
নিয়ে গত কয়েক মরস্থমে গবেষণা! চলছে এবং 
দেখ! গেছে, সি-আর-১২৬-৪২-১ জাতীয় ধান _ 
শীতের মধ্যে ভাল চার! গজায় এবং চারার বাড়ও, 
ভাল হয়। এ ছাড়া রোয়ার পর চারা তাড়াতাড়ি _ 
মাটিতে ধরে ও বিয়ান ছাড়তে আরম্ভ করে এবং , 
বোরো মরস্লমে সবচেয়ে আগে পাকে। চাল _ 
মাঝারি মোট|। এই জাতীয় ধান কেটে আমন 
রোয়ার আগে আর একটি জলদি ফসল | গজা 
সম্ভব। ৰ 

সরু এবং উচ্চ মানের চালের চাহিদা বেশী।, 
সেদিক থেকে রত্না জাতীয় ধান বেশ জনপ্ৰিয় 7} 
হয়েছে। বোরো! মৰস্থমে রত্বা জাতীয় ধানে _ 
একটা অনুবিধ| দেখ! দিচ্ছে--ধান পুরোপুরি _ 
পেকে গেলে শিষ থেকে ধান বরে বাংলার ৰ} 
প্রবণতা । টা 
রত্ার মত সময় নেয়, চাল রত্বার মত সরু, পা 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমত! রত্বার সমান। ফলন _ 
রত্বার মত এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশী পাওয়া = 
গিয়েছে অথচ শিষ থেকে ধান বরে যাওয়ার. 
প্রবণতা কম এর নাম পলম্যান ৫ ৫৭৯ ৯ (আই-ই- চ্‌-ঠি- টি বব 
১৯৮৮)। ২ 
সেচের হুযোগ নিয়ে একই জাতে একাৰিক 
ফসল নিতে হলে বোরো! মরন্থমে জলদি জাতের... 
ধান উপযুক্ত সময়ে রোয়া করলেই তা সম্ভব। 
















[ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে সোঁজন্তে | _ 


তণ 


নীলমণি মিত্ৰ 


| শ্লীম! গৰ[ গন)! শীতকালে পশ্চিম- 
বাংলার বেশীর ভাগ জেলাতে ঘুরে যে ফসল সব 
থেকে বেশী চোখে পড়বে তা হচ্ছে গম ৷ কোন 
কোন জেলায় আবার এক লপ্তে শয়ে শয়ে 
একর জমিতে ছড়িয়ে থাকে এই ফসল । কোথাও 
কোথাও আদিগন্ত বিস্তৃত । 

এ দৃশ্য দেখা! যাচ্ছে মাত্র কয়েক বছর যাবৎ । 
এর আগে কিন্তু তা ছিল ন|। স্বাধীনতার পর 
থেকে পশ্চিমবাংলায় গম একট! গুরুত্বপূর্ণ ফসল 
বলে গণ্য হোত ন|; ফলে ১৯৬৫ সাল পৰ্যন্ত 
গম চাষের এলাক1 ব| মোট ফলন খুব বেশী 
বাড়েনি যদিও সেচের সুবিধা তখন বেশ কিছুট। 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, কৃষিবিভাগ ৷ 





বেড়েছিল। এর পরেই আমাদের দেশে এলে! 
বিস্ময়কর গম- মেক্সিকান গম--য| দিয়ে সম্ভব 
হোল এদেশে গম বিপ্লব ৷ 
সুরু হোল ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে, যখন প্রথম 
মেক্সিকান গমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বোঝা গেল। 
১৯৬৮-৬৯ সালে গম জমির এলাক। বেড়ে মাত্র 
দেড়গুণ হোল অথচ মোট ফলন প্রায় চারগুণ 
বেডে গেল। তখন থেকেই গমের জমির এলাকা 
ও ফলন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । ১৯৭৩-৭৪ 
সালে ৬'৩ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়েছিল অথচ 
২০ বছর আগে মাত্র ২৫ হাজার টন উৎপাদন 
পাওয়| গিয়েছিল। 


৩৮ 


এ রাজ্যে গম বিপ্লব , 







কট! অবাক কর! খবর হোল যে 


।রতের গড় ফলনের থেকে অনেক অনেক বেশী। 
এই ফলন উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে কোন 
রি গম, এলাকার সমতুল্য। এটা 





রি পথ-নি শি। এরাজ্যে গমের ফলন বাড়ানোর 
আরও যথেষ্ট সুযোগ আছে। গম চাষের হ্ুবিধ| 
হোল যে ফসল তাড়াতাড়ি পাকে, শীত সহ 
করতে পারে, কম জলে চাষ কর! যায় ও 
রোগ-পোকার উপজ্বব নেই বললেই চলে । 
পশ্চিমবাংলায় গমের জমির পরিমাণ ও মোট 
ন এখানে দেওয়| হোল। 


বংসর জমির পরিমাণ মোট ফলন 












ৰ ১ ১৯৪৭-৪৮ ৯১ ২১.৭ 
_ ২| ১৯৫৬-৫৭ থেকে 
নু _১৯৮৮৬১ ১১৬ ২৫৪ 


৩১৯ 
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_ ৮১৫ ৬২৯৯ 


মৰাংলায় গমের একর প্রতি ফলন সারা, 


(হাজার একর) (হাজার মেট্ৰিকটন) = 


৩৯. 


হ হলঃ ১৬৮১ রা 


একর প্রতি গড় ফলন সারা ভারতের গড় ফলন ২ 


অপেক্ষা অনেক বেশী। নীচের তালিকা পল 

সে সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। .. 

একর প্রতি গড় ফলন ( কুইন্টালে ) = 
বৎসর  পশ্চিমবাংলা সারাভারং 





১৯৫৪-৫৫, ৩২৩. তাহ 
১৯৫৬৫৭ ১২৬৮ ২৮ 
১৯৬০-৬১ ৩০০ ৩৪ 


১৯৬৫-৬৬ ৩৩৪ ৩৪. ৷ 
১৯৬৬-৬৭ . ৩৩২ ৬৬ 

১৯৬৭-৬৮ ৩৬৫ 8৫ 
১৯৬৮-৬৯ ৮৪৮ ৪৭ 
১৯৬৯-৭*  ৯"৪৫ 8. 
১৯৭০-৭১ _ ৯"৭৬ ৫৩. 


১৯৭১-৭২ ৮৮২ ee 


১৯৭২-৭৩ ৭'৫৬ ১০85 


১৯৭৩-৭৪ ৭৭২ 8৮ 


যদিও এই গড় ফলন গম চাষের ক্ষেত্রে = 


এ রাজ্যকে সাঁরাভারতে গুরুত্বপূর্ণ আসন দিয়েছে, ঠা ্‌ 
তবুও সঠিক চাষ পদ্ধতি অবলম্বনে একর প্রতি _ 
১৬ থেকে ১৮ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া ছুরাশ! নয়। 


সেই সঠিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে কয়েকটি _ 
১ | উন্নতমানের বীজ ব্যবহার ও ঠিক _ 
সময়ে গম বোন! । গম বোঁনার উপযুক্ত সময় _ 
কল্যাণসোন| £ ১৫ই কাতিক থেকে ১৫ই _ 
১:০: অন্ন; 
জনক, সোনালিক| : পুরো অস্তাণ মাস __ 











বধ £ =ম১তমৰংখ্যা = 


উপ কপ পরিমাণে সুষম সার দেওয়া : 
একর প্রতি (কেজিতে ) 
ত _ _ নাইট্ৰোজেন ফসফেট টস গ্রম বোনার সময় জমিতে । যেন অবে 

ক) যখন ১৫ই কাণিক = থাকে নাহলে চারা সমানভাবে বেরুবে না। 
থেকে ২১ অস্তাণের দরকার হলে বোনার আগে একবার সেচ দিন। + 
রর: ১৬ লোনা ভিৰাই পার ন, 
... বোনার ২০ দিন পরে ১২.--- -- এরপর জমির অবস্থা বুঝে ১৫-২০ দিন অস্তর 
রর _ বোনা ৫*দিনপরে ১২ ___- আরও ৪-৫ বার সেচ দিন 1; 

৩২ ১৬ ১৬ 





নি ৬ ৷ উপযুক্ত পরিমাণে ে স্চে দে: : 


_ এ) যখন  অধাণের = ৪। বীজ ৬৮ ইঞ্চি দূরে দরে নামি 
শেষের দিকে গম 


ত বুন্ুন। সীড ড্রিল না থাকলে সরু কোদাল বা = 
| প্র টি আগে ১২ ১২ আচড়া দিয়ে দাগ টেনে বীজ বুন্থন। তবে বীজ _ টু 
বা জা ২০দিনপরে ই -__- হু ইঞ্চির বেশী গভীরে বুনবেন না। তাতে _ 








ডাঃ সন্তোষ মুখাঁজির অর্থকরী বই = 
প্রতিটি বই প্রচুর অর্থোপার্জনের সহায়; সেই অনুপাতে দাম সামান্ট 







মুর | সবজি বাগান--উন্নত পথায় আলু ও শনিক এ ৰ, 1 
২৮ ডিম; সস্তায় খান্ধ তৈরী? চিকিৎসা ; ফাৰ্ম বক্ষা ; লাভ? ও ঘরোয়| সবজি বাগান; সচিত্র ১ চাকা 

নে সালা কুলের বাগান--অল্প জমিতে অর শ্রমে ফুলের চাষে 
নক পশুপালন--গক চা হাগল, ভেড়া, | মাসে ২** টাকা আয় করুন? সচিত্র ১৭ টাকা 
পুষে আয়; তর গাভী; পোষার 

ক্ষতি থেকে রক্ষার সচিত্ৰ বই ১৫ টাক| জী 
টু শ্রমে মাসে ১*০ নি 

_ আধুনৰ  ডেয়ারি বিজ্ঞান--দূধের = ব্যব্যায় ক্ৰিম, কাৰি বান; পতি রে টাকা 
_ মাখন, ক্ষীর, ছানা, দই, সন্দেশ প্রভৃতি তৈরী করে মাছের চাষ- গ্রামে থেকে অৱ শে নাসে 
বৰেৰ বালী আৰ! = সচিত্র ১৫ টাকা ম্‌ জানিল সাৰ৷ সি 



















পম চাষ রবি মরস্থুমের চাষ। প্রধানতঃ 
সেচের উপরেই নির্ভরশীল। সেচের জন্তে জল 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান উপাদান। 
অধিক ফলনশীল ( কল্যাণসোন1, সোনালিকা, 
সরবতি সোনার! ও জনক ) গমের ভাল ফলনের 
জন্য চাই ঠিক সময়ে পরিমাণমত জলসেচ। 
তাই গম চাষের কৃষক ভাইদের সেচের জলের 
সদ্যবহারের জন্যে তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিতে হবে £ 

১) কি ভাবে সেচ দিতে হবে। 

২) কখন সেচ দিতে হবে। 

৩) কি পরিমাণ জল সেচের জন্তু দিতে হবে। 


০০০০০০১১০০০. 
বিষয় বিশেষজ্ঞ ( কৃষি ), প্যাকেজ প্রকল্প, বর্ধমান। 


৪১ 


কি ভাবে সেচ দ্বিতে হবে 

দেখা গেছে, গমের জমিতে সেচের বিভিন্ন 
পদ্ধতির মধ্যে সীমানার সমান্তরাল ছোট বাধ 
বা আল দিয়ে সেচ দেওয়ার পদ্ধতিই 
বিশেষ উপযোগী । এই পদ্ধতিতে গমের জমিকে 
ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে নেয় হয়। প্রতি 
প্লটের আয়তন কি হবে ত| নির্ভর করবে মাটির 
প্রকৃতি, জমির আয়তন এবং জলের উৎসের 
উপর ৷ প্রতি প্লট ২* ফুট থেকে ৪০ ফুট প্রস্থ 
এবং ১০০ ফুট থেকে ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের মাপে 
কর! যেতে পারে। হাক্ক| মাটিতে প্লটের আয়তন 
ভারী মাটির প্লট থেকে ছোট হবে। 





হবে এবং সেচনাল! জমি থেকে উঁচুতে হবে যাতে 
|লার। জল সহজেই অল্প গতিতে জমিতে ঢুকতে 
_ পারে। কেননা, সেচনাল! থেকেই প্রতি প্লটে হু ব্যবহারের জ 

সেচ দিতে হবে (চিত্রে দেখানো হলো ) । এক আছে বেলের পরা রণ: করে বি ১ ৷ 
প্লট থেকে অন্য ্লটে সেচ দেওয়া কখনই চলবে যাতে সেচের জল সব জায়গায় রমাদান 
ৃ 1 এবং উচিতও হবে না পায়। 








২নংচিত্রা _ 





সেচ নাল। 





_ সেচ কখন দিতে হবে সামগ্ৰস্ত রেখেই সেচ দিতে হবে। গাছে 

কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে গমের গাছ বেড়ে বাড়ের কোন অবস্থায় এবং গম বোনার মেটা 

_ ওঠার নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থায় সেচ প্রয়োজন। মুটি কতদিন পর পর সেচ দিতে হবে, পরবর্তী ৰ 

_ কারণ বাড়ের সময় যে কোন অবস্থায় জলের তালিক! ছুটিতে দেখানো হলে 1 

_ অভাবে ফলন কম হবে। তাই গমের ভাল মাটির প্রকারভেদে হালক! মাটিতে ছয়টি; এবং বা 

_ ফলনের জগ এ নিৰ্দিষ্ট রিতা সঙ্গে ভারী মাটিতে টার সেচই খ যথেষ্ট। = _} 
৷ না ২ ৪২. : 
















হালকা মাটিতে যেখানে জল ধারণের ক্ষমতা কম সেখানকার সেচন্গটীঃ _ 








রী টিতে যেখানে জল ধারণের ক্ষমত| বেণী সেখানকার সেচনুচী : 


__ শিষ বেরোবার সময় = 
শিৰে সার সময় 








বর: ্ ৷ মা 
নং ং তালিকা 


গাছ বেড়ে ওঠার সময়ের 
যে-যে অবস্থায় সেচ 
প্রয়োজন 











নৰ্যগুদ্ছ মূল বের হওয়ার সময় 
পাশ-কাঠি ছাড়ার সময় 
গাঁট হওয়ার সময় 

নি গেড় ইলা ফন 
শিবে ছুধ আসার সময় 21 
দান| পুষ্ট হওয়ার সময় ১১০০১ 


২নং তালিকা 


গাছের বেড়ে ওঠার সময় ... ঝোনার দিন 
যে-যে অবস্থায় | 8 থেকে কত 
সেচ প্রয়োজন ছু _ দিনের মধ্যে 


পপি সপ Pe 








শীৰ্ষ গুচ্ছমূল বেরোবার সময় 
শট হওয়ার সময় 





চুৱা 






ডা সাং য় সংখ্যক স্চে সস লট লট ) দেও 


] ( দিই হালকা মাটিতে ছয়টি এবং ং ভাগী নী মাটিতে 
চারটি) দেওয়া সম্ভব । 
কিনব যেখানে সেচের জলের অভাব রয়েছে 


ওনং তালিকা 





হালকা মাটিতে সেচসুচী লা ' 


বা বোলার ৮, ত ERE BEL 
গাছ বেড়ে ওঠার সময় দিন থেকে পর্যাপ্ত জল জলের অভাব পৰ্যাপ্ত জল জলের অভাব 
যে-যে অবস্থায় সেচ কত আছেঃসেচে আছেঃসেচে আছেঃ সেচ আছে, সেচ _ 


চু 
কু _ প্রয়োজন দিনের দ্ৰেওয়| সম্ভব দেওয়া সম্ভব দেওয়া সম্ভব নানা ৰ 











_ শু বেরোবায সময় ২০-২৫ ২) 
ৰ ২ পাশকাঠি ছাড়ার সময় ৪০৪৫ + + 7:73. - = =} 
ও গাঁট হওয়ার সময়. ৬৮৬৫ + ++-=-== + === 

৪1 ৰোগ আসার সময় ৭৭৭% =) ===== যা 
এ শিষ বেরোবার সময় CURE + কাক্কার - 
এ শিবে দুধ আসার সময় রসিক...” শী hs 0 ee ae sg কী _ 
_ দান| পুষ্ট হওয়ার সময় ১১০-১১৫ = 










>I A তত্ৰ. বেরোবার সময়; 

| শিষ বেরে।বার সময়; = 

_ ৫ শিষে হুধ আসার সময়-_গাছের বেড়ে 
_ ওঠার এই তিন অবস্থাকে সংকট কাল বলা হয়। 
' এই সময়ে মাটিতে জলের অভাব হলে ফলন 
_ সব চেয়ে বেশী কমে যাওয়ার সম্ভাবন! থাকে। 





_ স্বতরাং সুযোগ থাকলে এই সঙ্কটকালে সেচ 





_ দেওয়ার ব্যবস্থ। করতে হবে । 

যদি একটি সেচের স্থবিধাও থাকে, তবে তা 
নাং গুচ্ছমূল, বেরোবার সময়ই অর্থাৎ বোনার 

২০-২৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই দিতে হবে। যদি 

_ কোন কারণে এই প্রথম সেচ দেয়া না হয়, তবে 

_ পরে বেশী সংখ্যক সেচ দিয়েও সে ক্ষতি পূরণ 

ৃ | যায় না। সুতরাং প্রথম সেচের গুরুত্ব 
























ৰ বৰ্তমান খা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে 
_ মোট উৎপাদন বাড়ানো দরকার, সে ক্ষেত্রে 
_ সীমিত জলে কম জমিতে বেশী সেচ না দিয়ে 
_ বেশী জমিতে কম সেচ দেওয়া লাভজনক। এতে 
গমের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে মোট উৎপাদন 
2 বাড়ানো সম্ভব হবে এবং এ রাজ্যে এর সুযোগও 





অধিকাংশ ফসলের জলের প্রয়োজনীয়তা 
7} গাছের বেড়ে ওঠার প্রথম দিকের চেয়ে শেষের 
দিকে বেশী । গম ফসলের ক্ষেত্রেও ত| প্রযোজ্য । 
তু গম চাষে সেচের বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
দেখ! গেছে, প্রতিবার ৩ একর ইঞ্চি বা ২ একর 











_ বুদ্ধৱ| : £ ই হ্‌ ১৬৮১ 





হয়নি। জমিতে রস কেমন আছে এবং গাছের 
অবস্থা কেমন, তা দেখেই জল সেচের পরিমাণ _ 
ঠিক করে নিতে হবে। মোটামুটি ৩ একর ইঞ্চি _ 


পরিমাণ জল দিলে জমিতে নীচের স্তরে শেকড়ের = _ 
কাছে রসের অভাব হবে ন| । = | 
গম গাছের বাড়ের প্রথম পর্যায়ে অৰ্থাৎ গ্ৰ ৰ 


গুচ্চমূল বের হওয়ার সময় থেকে গীট হওয়ার _ 
সময় পর্যন্ত মোট তিনটি সেচের সুপারিশ করা 
ররর প্রতিবার সেচ ২ কা একর পিছু 
৪৫০০০ গ্যালন জল দিয়ে জমিকে ভালভাবে 2 


ভিজিয়ে দিতে হবে। ২ 
বাড়ের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ শিষ আসার = 


সময় থেকে দান৷ পুষ্ট হওয়া পর্যস্ত তিনটি সেচের _ 
এই সময়ে গাছের, 
জলের চাহিদ| বেশী। তাই প্রতিবার সেচ ৩ _ 


সুপারিশ কর! হয়েছে। 


ইঞ্চি অর্থাৎ ৬৭,৫০০ গ্যালন জল একর পিছ 1 
দিতে হবে। _ ৃ 
লক্ষ্য রাখতে হবে, সেচের সময় বেন জমিতে _ _ ৷ 


জল দীড়িয়ে না যায়। গম দাড়ানো জল সহ _ 
করতে পারেনা । ভালভাবে সেচ দিয়ে গমের = 


জমির সব জায়গা ভিজিয়ে দিতে হবে। _ 


অতিরিক্ত জল জমি থেকে বের করে দেবারও _ 
ব্যবস্থ। রাখতে হবে। জোরে হাওয়! চললে _ 


সেচ দেওয়| উচিৎ নয়; গম পড়ে যেতে পারে। 


শীতের রাত শান্ত; প্রয়োজন হলে রাতেই সেচ _ 


দিতে হবে। টা 
মনে রাখবেন- সেচের জলের = ব্যবহার 
করে সীমিত জলে আপনিও গমের ভাল ফলন 


পেতে পারেন। 





Re 





আপনি কি বোরে! ধানে সর্বোচ্চ ফলন 
পেয়েছেন ? যদি ন| পেয়ে থাকেন তবে এটি 
পড়,ন। 

বর্ধমান জেলায় বোরে| ধান চাষের ব্যাপক 
প্রচলন মাত্র কয়েক বছরের ঘটন|। গ্ৰীষ্মে অধিক 
ফলন দেয় এমন সব নতুন নতুন ধানের বীজ 
কৃষকদের হাতে পৌঁছোবার পরই এই ফসলের 
ব্যাপক চাষ আরম্ভ হয়। ডি, ভি, সি,র খাল- 
গুলি থেকে বোরো! মরস্থমে জল ছাড়ার পর 
থেকেই এর চাষ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। কেবল 
তাই নয়, এই ধানের একর পিছু ফলনও বাড়তে 
থাকে । আমাদের হাতে যে সব তথ্য আছে তাতে 
দেখতে পাই, ১৯৬১-৬২ সালে মাত্র ৮৫৭ একরে 
বর্ধমান জেলায় বোরো! ধানের চাষ হতো । ফলন 
ছিল একর পিছু ৪৪৭ কেজি চাল। গত মরন্থুমে 
এই এলাকা বেড়ে গড়িয়েছে ১,৯০,৪২৫ একরে 
এবং গড় ফলন একর পিছু ১২০০ কেজি চাল। 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, নিবিড় কৃষি জেল! 
পরিকল্পনা, বর্ধমান। 





সেচের এলাক| যদি আরে! বাড়ানে৷ যায়, 
আরে! বেশী জমিতে বোরে। ধানের চাষ হতে 
( পারে। সেচ বিভাগের মতে গত মরস্থমের 
চেয়ে বেশী জমিতে তারা আর জল দিতে পারবেন 
॥ ন| ৷ কেবল তাই নয় বোশেখ মাসে তাদের জল 
দেওয়ার অস্থুবিধা থাকে; এ সময়ে তার! সেচ 
খালগুলির মেরামতে নজর দিতে চান। কাজেই 
আরও বেশী জমিতে যদি বোরো! ধানের চাষ 
করতে হয় তাহলে আমাদের ভূগর্ভস্থ জল আর 
নদী থেকে পাম্প করে সেচ দেওয়ার ওপর আরে! 
মনোযোগ দিতে হবে। 
সমবায় বা ব্যাঙ্ক থেকে অর্থলগ্রীর বর্তমানে 
যে সুযোগ রয়েছে; তার পুরে! মাত্রায় সদ্্যবহার 
করে আরও বেশী জমিকে বোরে! চাষের আওতায় 
আনার অবকাশ রয়েছে। মাটির তলার জল 
তোলার খরচ যেহেতু অপেক্ষাকৃত বেশী সেৱন্ত 
সেই সেচ জলের অপচয় বন্ধ করে আরও জমি 
সেচের আওতায় আনারও অবকাশ আছে। 


~~ 


৮ 
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ভূগর্ভস্থ নাল! বা! পাক! সেচ নালায় প্রাথমিক 
ব্যয় বেশী পড়লেও কয়েক বছরের হিসেব 
ধরলে অপচয় কম হওয়ায় একর পিছু সেচ ব্যয় 
অবশ্যই কম পড়বে। 

সঙ্গে সঙ্গে এলাকাভিত্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে 
খাল-সিঞ্চিত জমিতে জলদি জাতের চাষ করে 
খালগুলিকেও বোশেখ মাসে মেরামতির জন্য 
ছেড়ে দেওয়! যেতে পারে। 

বোরে। ধানে প্রতি বছর এক রকম ফলন হয় 
না। কোনো বছর বেশী হয়-কোন বছর কম 
হয়। যে বছর চৈত্রবোশেখ মাসে পরিষ্কার 
রোদ পাওয়! যায় সে বছর ফলন বেশী হয়। এ 


সময়ে মেঘলা! আবহাওয়ায় ফলন কম হয়। 

বুদ্ধিমান ডিম ব্যবসায়ী যেমন সব ডিম একই 
ঝুড়িতে রাখেন নাঃ ঠিক তেমনি প্রত্যেক বোরো 
কৃষকেরও উচিত উপযোগী জমিতে কিছু গরম চাষ 
কর।। গমে বোরোর তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থংশ 
সেচ লাগে। 


ফলনও ভাল । এলাকাভিত্তিক 














চট চালালে খালসিকিত 
__ অগভীর গভীর নলকূপ বা রিভার লিফট প্রকর়েও 
গমের চাষ আরও বাড়ানো যাঁয়। 
বোরো চাষে মোট ফলন বাঁড়াবার একটি 
টা ডগায় ঠিক সময়ে চারা লাগানো। দেখা গেছে 
_ মাঘ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রোয়। চারাতেই 
ফলে সব চেয়ে বেশী । এর পরে রুইলে ফলন 
_ কমে যায়। লক্ষ্য করা গেছে মাঘ মাসের শেষে 
__ ত বটেই ফাগুনেও অনেক রোয়| করা চলেছে। 
_ একই পরিশ্রম, একই খরচ, কিন্তু শেষ বেলায় 
_ ফলন দারুণ মার খায়। 
_ সুষম সার ব্যবহারের ওপরও কিন্তু ফলন 
{দারুণভাবে নির্ভর করে। বর্ধমান জেলায় যারা 
_ রেকর্ড ফলন পেয়েছেন--দেখ| গেছে তার! 
_ সকলেই সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করেছেন। 
[শাপাশি জমিতে চাষের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে 
খা গেছে তারা সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ 
_ করতে পারেননি। অনেকেই নাইট্রোজেন বেশী 
দিয়ে ফেলেছেন--তুলনায় পটাশ ও ফসফেট 
দিয়েছেন কম। আজকের এই বিজ্ঞানভিত্তিক 
__ চাষের যুগে মাটি পরীক্ষা করিয়ে তার সুপারিশের 
} ভিত্তিতেই সার দেওয়াটা কিন্তু রেওয়াজ। সে- 
ক্ষেত্রে এলোমেলো! মাত্রায় জমিতে সার পড়বার 
সুযোগ নেই কিন্তু। বর্ধমান, শহরের অতি 
কাছে সরকারী বীজ খামারে মাটি বিশ্লেষণাগার 
_ ত নাহার কোন কৃষক এর সুযোগ 






















জারা ত ত বটেই ডি; পারেন। 







চাষের জন্তু সঠিক জাত বাচাইও ৰি 
ধানের ফলনকে অনেকাংশে প্রভাবি 
দেখা গেছে চৈত্রের শেষে সেচের যাদের 
নেই, তাদের অনেকেই নাবি জাত লো]র 1 
করেন। ফলে ফুলোবার মুখে জলে টান পথে 
এবং ফলন মার খায়। _ 
সঠিক দূরত্বে চারা রুইতে না পারলেও কিন্ত 
ফলনের তারতম্য ঘটে। প্রতি বৰ্গমিটারে ৪ ০০. 
মত শিষ না ফললে সৰ্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাবে 
না। এজন্য এটুকু জায়গায় অন্ততঃ ৪*টির মত র 
গুছি দিতে হবে। জমির প্রান্তে সঠিক দূরত্বে 
চার! থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে জমির = 
মাঝখানে গুছি অনেক ফাকা ফাকা। . 
বোরো ধানে উচ্চ ফলনের আর একটি চাবি | 
কাঠি হলো শস্তরক্ষ।। অর্থ ব্যয় করে, পরিশ্রম! 
করে ফসল তো লাগান! গেল; কিন্তু তা রক্ষা = 
করতে না পারলে ফলন হবে কি করে? তাই = 
বীজ বোনার আগে থেকে ধান কাটা পর্যন্ত অত্যন্ত _ 
সজাগ থাকতে হবে, যাতে রোগ বা পোকার ; 
অতকিত আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়ে না যায়। ধান = 
কাটার দিন সাতেক আগে যে শিষ-কাটা পোকা = 
দেখা যায়-_অসতৰ্কতার ফলে অনেক কৃষকের _ 
সুন্দর ফসল মাঠে ঝরে পড়ে । কাজেই প্র 
দলি লা ৰচি গিৰ লৰ যা হং অত 
বস্যাক কাজের শত কং হওয়া উচিত 1. 


































| এণ্ড কোং--পি ৬৬, সি 








: টি RE EE সঁঙ্িনোধ TE দাহ ৷ দেল কি 
পারের উদ্বেগ সাতে মান স্থাপনকারীদের শঙ্কা ২৫ টাকা অসুগানেৱ নিসানলী ২৫'১”৭৫-এর 


শে পরার করেছেন। এই অনুদান খাদি কমিশন কা লি রাজা দরের নির্মান হে 
: আলোয় দিখিত পাটের অন্ত কমমিপন সার্টিফিকেট’ পাওয়ার পর মুর কা হবে) গদ্দিমৎ্ছ 


সান খাদি কমিলনের মান গ্রহণ করেছে এবং কেকের অমুদাম ৮ বলি্ষাড় অফিসের 
_ আহাদ গেওয়|হলে | ু 
505. এই অনুদান নিজ খরচে কৃত বা বা খণ উত্তৰ ক্ষেত্ৰেই প্ৰবোদ্য। হা স্থাপনের পূর্বে 
< গোটাযুটী এই কয়েকটি ধাপ আছে: স্থান নির্বাচন ও মাপজোক উপযুক্ত লাইজ ও যানে 
| ‘গালিছোন্দায় সংগ্ৰহ | মিমেন্ট পাইপলাইন ও স্তান্ত সরঞাম সংগ্রহ 














_ | ।॥বস্বন্ধর।। ৮ 





আই-ই-টি ১১৩৬ * বালের উৎ | 
দৃষ্টান্ত _ ত, ৰ 
হেমেন্্ নাথ সমাদ্দার = 
আমাদের আখ গবেষণা কেন্দ্ৰ... 
অমল কৃষ্ণ রায় 
মিলেমিশে করি কাজ £ জি নল: 
এলাকার সেচ সমিতি 


যে কুমার সেনগুপ্ত রি 


কৰক প্রকাশিত | চিত্রবার্তা 


বাদামের চাষ হি 
নিজের প্রয়োজনীয় কপোল সার 
নিজেই তৈরি ক লি 
নীলমণি মিত্র ৰ 
লেবুর রোগ ও কী শক্ত 
সুব্রত নাগ 
ভূগৰ্ভস্থ জলভাণ্ডার পঃ বঙ্গে কৃষি = 
সমৃদ্ধি আনবে "২. ৭; 
ৰ অমিতাভ: মুখোপাধ্যায় 
৪০ ক্চী 











ৰ} অ জ্ৰমতী সুলেখা ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণ! ছি € যে উপরোক্ত ৩ খলি ৷ 
টন জান ও বিৰাম ধাম কা ৃ 








ঃ-হুলেখা ঘোষ _ _ 
ৰ কৃষি তথ্য সংস্থা, _ 
ওসি উল বিভাগ ২ 















২৬শ বৰ্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
ফাল্তন-চৈত্রঃ ১৬৮১ ১৮৯৪ শকাব্দ ১ 


তবে বোরো! ধান সম্বন্ধে এখনও : 
প্রয়োজন রয়েছে। রোগ পে 
আক্রমণে ফসল যাতে নষ্ট ন! হয়ে 
সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার । 
কাটার দিন সাতেক আগেও অনেক সময় দেখ 
যায় শিষকাট! পোকার (আক্রমণে ক্ষেতের 
সুন্দর ফসল মাঠে ঝরে পড়ে গেছে। এই সময় 
কৃষকের তাই মাঠের ওপর সতর্ক নজর রা 
একান্তই দরকার । ৰ 

এই যত্ন পরিশ্রম ‘ও বহু অর্থব্যয়ে যে ফসল 
, ঘরে উঠবে ত| সংরক্ষণের জন্যও আবার 
_ এ বছরের প্রচণ্ড শীত কাটিয়ে বসন্তের নেওয়া প্রয়োজন। কারণ ঠিকভাবে ফসল : 
__ আগমণ। শীতের রুক্মত| দূর করে বসন্ত শুধু রাখলে নানাভাবে তা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । 
রূপ ও রঙে রঙ্গীন হয়েই আসেনা, বসন্ত বছর  শস্ত কাটার পর ছুটি কারণে ত! ভাল৷ 
শেষের বার্ডাও আনে সঙ্গে। রবি মরসুমের রাখ! দরকার হয়। একটি, সেই শঙ্কা 
যেমন শেষ সময় এখন, কৃষি বর্ষেরও শেষ হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত যাতে থাকে, 
_ সেই সঙ্গে ; অপচয় ন| হয় তার জন্য এবং অস্থি পরের 

_ এ বছরও রবি মরহুমের জন্য ব্যাপক কারধনুচী বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য । টা 
নেওয়া হয়েছিল। it ৰা ধানই নয়; ভাল বীঞ্জের জন্য প্রতিবছরই অনেক কৃষককে ৰ 
চাষের আগে দৌঁড়াদোঁড়ি করতে হয়। অথচ  _ 
ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ভাল বীজ বাছাই _ 
করে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করে কৃষকরা রাখেন _ 










র্‌. ছে আলু তোলার 
কাজ প্রায় শেষ। গম ও বোরো! ধান এখনও 
_ আঠে। গম কাটার দিন অবশ্য এগিয়ে আসছে । হতে হয় ন|। 











খুবই সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করে, অতি যবে 
“রাখ দরকার। বীজ যেন পুষ্ট ও নিরোগ হয়। ধ 
বীজের জন্য যে গম রাখা হবে তা কাটার পরই 
__ আলাদা করে ঝাড়াই মাড়াই করে পীচ-ছরটি 
_ বদ খাওয়ানে! উচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ 
শ্রমে জলীয় অংশ যেন কোন মতেই বেশী 
ৰ না থাকে। | 
কৃষকরা! নিজের! পুষ্ট রোগমুক্ত বীজ যদি 
_ [ক্ষত সংরক্ষণ করতে পারেন--তাহলে চাষও 
_ _ ঠিক সময়ে শুরু করতে অসুবিধা হবে না। আর 

উন্নত পুষ্ট বীজ ঠিকমত সময়ে বুনতে পারলে ভাল 
ফসল পাওয়ার পথ অনেকটা সেখানেই তৈরি 
 হয়েযাবে। ক্ষেতের শস্য কেটে ঘরে তোলা, 
বীজধান ও শস্য সংরক্ষণের কাজ শেষ করতে 
করতে পরের ফসল চাষের কথাও ভাবতে হবে । 
[দের জমিতে জলের সুবিধা আছে তারা এই 
| সময় অর্থাৎ ফান্তুন মাসেও এমন কয়েকটি উচ্চ 
ফলনশীল ৷ জাতের চাষ করতে পারেন যেগুলি 



















হয়ে বীজ হিসাবে | যে শৰ্ত রাখা: হবে তা 





শা ৭ মধ্যে লা সেই জমিতে বনিক : 


চাষ করতে পারেন ৷ ফাল্গুন মাম পযন্ত এইসব _ _ 
বেড়ে যাওয়ায় চাষে সময় কম লাগে কাল < 


পাওয়| যায়। ৷ 
যেসব কৃষকদের এই সময় ধান চাষের সুবিধা ত 
মা তার উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ যেমন 
লা, কাবেরী, রড়া ইত্যাদি ধানের বীজ যোগার 

কৰে চান ক শম "0 
ফান্তুন-চৈত্রে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের পাট ও _ 
আউশ ধানের চাষ নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। = ও 
দক্ষিণবঙ্গের কষকরাও চৈত্র থেকেই 
কাজ শুরু করে দেবেন। ৬, 





অর্থাৎ নতুন বছরে চাষের পা এখনই an. _ 


হলে| ৷ কৃষকদের নতুন চাষ গুরু করার আগে ৷ 
একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করবো যে. 
প্রথম থেকেই যেন শস্য পর্যায়_ঠিক করে চাষের = 


কাজে হাত দেন-_) তাহলে দেখবেন বছরের পৰ 


মোট লাভের পরিমাণ অনেক বেলী থাকবে। 1, 

















ৰ 7 i 2 bf | 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় আচার্য, পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী এবং স্থধীবৃন্দ, 


আজকে যখন ভারতবর্ষের মাননীয় রাষ্ট্রপতি 
হরিণঘাটার এই মনোরম পরিবেশে কৃষি বিশ্ববিদ্ঠা- 
লয়ের শুভ উদ্বোধন করতে চলেছেন, তা পশ্চিম- 
বাংলার, বিশেষ করে ধার! গ্রামীণ উন্নয়ন 
পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে যুক্ত তীদের পক্ষে সত্যিই 
এক স্মরণীয় দিন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিত্ত/নায়ক 
এবং আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সৰ্বপল্লী রাধা- 
কৃষ্ণকে নিয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন 
বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক নতুন ধরণের 
কতকগুলি বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপনের স্থপারিশ করে- 
ছিলেন এবং এদের নামকরণ করেছিলেন গ্রামীণ 
বিশ্ববিষ্ভালয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি কোন 
প্রতিষ্ঠান কৃষকদের মঙ্গল এবং হুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির 
প্রতি আত্মনিয়োগ করতে চান, তবে ত| একমাত্র 


৫ 


বিধানচন্দ্ 
ক্লষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উদ্বোধনী ডাষণ 


আবদহ্স সাত্তার 


গ্রামীণ পরিবেশে সংগঠিত হলেই সার্থকভাবে 
কাজ করতে পারবে। কারণ, সেখানকার 
সাধারণ মানুষকে জেনে, উদ্ভুত সমস্তার প্রকৃত 
সমাধানকে যাচাই করে নিতে হবে। সেদিক 
থেকে বিচার করে আজকে আমাদের মাননীয় 
রাষ্ট্রপতি যে স্থানটিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপন করছেন, সে জায়গাটিই এর 
প্রকষ্টতম স্থান বলে আমি মনে করি। 

একশ বছর, কি তারও আগে থেকে 
আমাদের দেশে কৃষি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। এত 
আগে থেকে না হলেও, অবিভক্ত বাংলাদেশে 
১৯৩৯ সাল থেকে ঢাকায়একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় 
ছিল। তবে স্বাধীনতার অল্প পরে পশ্চিমবঙ্গে 
কোন কৃষি মহাবিদ্যালয় ছিল না। ১৯৫২ সালে 
কলকাতায় একটি কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত 
হলো! । তবে বিভিন্ন সময়ে এর স্থান পরিবর্তন 
হয়েছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত 






















হয়ে এখনও চলছে। কিন্তু সেই চিরাচরিত 
পথানুষায়ী চালিত কৃষি মহাবিগ্ঠালয়ে একদিকে 
যক এবং অন্যদিকে কৃষি বিজ্ঞানী আর এর 
__ ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া 
_ যায় না; যেমনটি আমর! দেখি পন্থনগর, পাঞ্জাব 
ব| হরিয়ানার নবগঠিত কৃষি বিশ্ববিষ্ালয়ে। 
কারণ এই সমস্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি একট! নতুন 
ধারণ! নিয়ে গঠিত হয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্যই 
হচ্ছে কৃষকদের সেব| কর| এবং সেদিকে লক্ষ্য 
রেখেই এর পাঠ্যসূচী নিৰ্দিষ্ট হয়েছে। আর 
কৃষকর| যে সমস্ত সমস্যাগুলির সদাসব্দ। মুখোমুখী 
_ হন বা হতে পারেন, সেগুলি নিয়েই এখানকার 
= গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। 
১৯৬০ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিধিবদ্ধ 
_ করা হলো। সংবিধিকারীর! সবাই গভীর আশ! 
পাঁধণ করেছিলেন যে এখানে কৃষি এবং পশু- 
লন পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! হবে 
এবং এখানকার আহরিত জ্ঞান কৃষকদের স্বার্থে 
__ গ্রামে গ্রামাস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। 
কিন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, সাংগঠনিক ত্রুটি এবং 
. বিশ্ববিদ্ালয়ের আভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে সে 
__ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। যদিও ভারতীয় কৃষি 
পবেষণ| পরিষদ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাপ্য কেন্দ্রীয় 
য্যসমূহ দিয়েছিলেন, তথাপি এটি ঠিক স্বয়ং" 
রণ কৃষি বিশ্ববিগ্ঠালয় হিসেবে কাজ করতে 
পারেনি। সব দিক বিবেচনা করে রাজ্য সরকার 
স্থির করলেন যে উদ্ভুত সমস্তার একমাত্র সমাধান 
তে পারে, কোন উপযুক্ত স্থানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কৃষি বিশ্ববিছ/লয় স্থাপনের মাধমে, যেখানে 
একই জায়গায় কৃষির সমস্ত বিষয়গুলি সমন্বিত 











থাকবে। লা টে হৰিণঘাটা এবটি আদৰ্শ _ 







স্থান । বহু বিশেষজ্ঞ এবং বশেষজ্ঞ কমিটি « 
স্থির করেছেন। রাজ্য সরকারও সঙ্গে সঙ্গেই = 
এটিকে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্ধালয়ের কেন্দৰভুমি 
হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন । _ 

আমি আগেই বলেছি, এ জাতীয় নৰ ভাবনায় 
উদ্ধদ্ধ বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে গবেষণার কাজ হবে 
সমন্তামুখী এবং সমাধানভিত্তিক শুধু গবেষণার 
জন্যে গবেষণা করার মত বিলাসবহুল সামর্থ 
আমাদের নেই । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গবেষকদের সব... 
সময়েই কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের সমস্তাগুলি ৯ 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং এখানকার = 
শিক্ষানূচীও এই ধাঁচেই তৈরি করতে হবে। তার 
মানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা; গবেষণা! এবং = 
সম্প্রসারণের মধ্যে সব সময়ই সংযোগ রক্ষা! করে = 
চলবেন। এট! খুবই জটিল এবং কঠিন কাজ। _ 
তবে আমি আশ! করি যে যাদের ওপর এই. ; 
দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ভারা নিজেদের এই বা বা 





সরকারের কৃষি ও এর সঙ্গে যুক্ত কাজ 
বিভাগের কর্মীবন্দ এবং বিশ্ববিগীলয় কর্তৃপক্ষের. » 
যথাৰ্থ সমঝোতা ও সহযোগিতার কথা মনে 
রেখেই, আমি আগামী দ্রিনের কাজ সম্পর্কে 
সুনিশ্চিত হতে পারছি । 

কৃষি ও পশুপালন বিভাগের সম্প্রসারণ. 
সংস্থার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগারের কাজ 
হবে ছ'মুখী-_-একদিকে মাঠের সমস্তাকে যথা- _ 
শীঘ্র পৌঁছে দেওয়| হবে বিশ্ববিদ্তালয় বৈজ্ঞানিকের 
গবেষণাগারে, অপরদিকে গবেষণাগারের সমাধান... 
কালক্ষেপ না করে চলে আসবে কৃষকের 
আঙ্গিনায়। এ জাতীয় যোগাযোগের অভাব ব্‌! _ 










সকাৱকাৱিতায় অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই 
_ নামী এবং দামী পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই সমাধিস্থ 
হচ্ছে। কৃষকরা এর থেকে কোনভাবেই উপকৃত 
_ হচ্ছেন ন|। যাই হোক, এই পরিপ্রেক্ষিতে 
কৃষকদের সমস্তাগুলি জানা, তার সমাধান বের 
করা এবং তা কৃষকদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি 
পৌঁছে দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি 
রা জাতীর সম্প্রসারণ ব্লকে তাঁদের ব্যবহারিক 
_ গবেষা ণাগার স্থাপন করবেন শুনে খুশী হলাম। 
অধুনা এ রাজ্যে সফরের সময়ে আমাদের সর্বজন- 
বরেণ্য! প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন 
যে এই সমস্ত প্রকল্পে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গবেষক 
এবং সম্প্রসারণ বৈজ্ঞানিক! ছাড়াও এখানকার 
_ ছাত্র বা শিক্ষার্থীরাও এতে সজীব ও কার্যকরী 
'_ ভূমিক| গ্রহণ করতে পারবেন। 
_ গত ছ বছর যাবৎ কৃষিক্ষেত্রে আমর! নিষ্ঠার 
... সঙ্গে অতি দ্রুত কাজ করে চলেছি। এ সময়ে 
__ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা একট! ন্যূনতম 
স্থিতিশীল অবস্থায় আনবার জন্তে আমর! ক্ষত্ৰ 
_ সেচের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। নতুন নতুন 
৮... শন্ত যেমন, গম, যব, ভুট্টা, সয়াবীন; সূর্যমুখী, 
বীর চীনাবাদাম প্রভৃতির চাষে যথেষ্ট উল্লাত 
হচ্ছে) কিন্তু আমাদের প্রচলিত কৃষিকাজে নতুন 
__ নতুন সমস্ত দেখা দিচ্ছে! এমন কি নদী- 
উপত্যকা প্রকল্পের সেচ সেবিত অঞ্চলে খরিফে 
রে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্যক হচ্ছে না। উপরস্ত 
_ এক সময়ে উৎপাদন কমবার লক্ষণ দেখ| 
_ গিয়েছিল। 














ধানের উৎপাদন যদি কিছু পরিমাণেও বাড়াতে 


্‌ রঃ পারি তবে তা হবে খানে সয়স্তৱতার দিকে এক 


যখন আমরা ভাবছি যে খরিফে আমন ' 


বসুন্ধরা £ কান্তন-চৈত্ৰ £ ১৩৮১ 
দৃঢ় পদক্ষেপ, তখন এ জাতীয় সমস্তাগুলি ২ 
মোকাবিলা করার ভার আমাদের ধান্য গব্যেকরা _ 
নিশ্চয়ই গভীরভাবে নেবেন। আবার; রবি, _ _ 
মরস্থমে আমাদের জলসেচের পরিমাণ খুবই = 
সীমিত; তা সত্বেও আমরা প্রায় ২* লক্ষ একর 
ধান ও গমের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে 
কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে যে অবৈজ্ঞ 
নিক প্রথায় ব্যব-হারের ফলে বহুমূল্য এই সেচের 
জলের এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেচের 
জলের এই অপচয় বন্ধ করে সেই জলের সু 
ব্যবহার করে অধিকতর ফসল ফলানোর = 
ব্যবস্থাই কৃষি বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে আজকের 
দিনে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তেমনি বৰ্তমানে সারের _ 
ঘাটতিতে সারের উপযুক্ত ব্যবহারের পশ্থার = 
দিকেও বৈজ্ঞানিকদের নজর দিতে হবে। একেই 
বলছি সমন্তামুখী এবং সমাধানভিত্তিক গবেষণা ।. 
_ আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি যখন 
কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, তখন 
১৯৭২-৭৩ সালে জরুরী কালীন ভিত্তিতে কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পটি চালু করতে আমরা ভার _ 
কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম । পরের _ 
বছরও আমরা আর একটি বিশেষ প্রকল্প কন. 
করি। তিনি সব সময়েই আমাদের প্রয়োজন 
গুলিকে বিশেষ সহাম্ৃতির সঙ্গে বিবেচনা ২ 
করেছেন। তাঁর মন্ত্ৰীঘকালেই আমাদের কতক- 
গুলি প্রকল্প, যেমন, ক্ষুদ্ৰ চাষী উন্নয়ন প্রকল্প, খরা ৰ নং _ 
পীড়িত অঞ্চল প্রকল্প, সেচ-সেবিত অঞ্চল উন্নয়ন = _ 
প্রকল্প প্রভৃতির কাজ শুরু হয়েছিল এবং তার _ 
কাজ সুষ্ুভাবে এগিয়ে চলেছে। ওঁর সহানুভূতি 
পুষ্ট হয়েই আমর! বিভিন্ন জেলায় সামগ্ৰিক অল 
উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প টা তর 
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_ _ নি এর বিন দশ হাজার একর বিশিষ্ট 
_ এক একটি অঞ্চলের একযোগে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ৷ 
তিনি কল্যাণী বিশ্ববিগ্ঠালযকে দিভক্ত করে, 
__ পশ্চিমবাংলার কৃষকদের স্বার্থে একটি আলাদা 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। 







আমি স্থির নিশ্চিত যে তীর সমর্থন ও সহানুভূতি 
বাভ করে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰমশ বৃহৎ থেকে 
বৃহত্তর পায়ে উন্নিত হবে ৷ 

_ কলকাতাস্থ পশু-চিকিংসা মহাবিদ্যালয়; যা 
__ এখন বিধান চন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্তালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
__ হয়েছে, তা হকিিণঘাটায় ঘর-বাড়ী ঠিক হলেই 
|_ সেখানে তুলে নিয়ে আস। হবে। এই নতুন 
ই _বিশ্ববিষ্ঠালয়টিতে পশু চিকিৎসা! এবং পশুপালন 
বিজ্ঞানের এক মিশ্রিত পাঠ্যক্ৰম চালু কর! হবে। 
_পঁ পশু স্বাস্থ্য, পশু উৎপাদন এবং দুগ্ধ ও অন্তান্ক 
_ পণ্ডজ সামগ্রী সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণাদি এখানে 
_ যথাৰ্থ প্রাধান্য পাবে। পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে 
এ রকম পণ্ড উৎপাদন কেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে 
বালে আমার জানা নেই । স্মৃতরাং এখানকার 
___ পশুবিজ্ঞানীরা বহুতর সমস্তার সন্মুখীন হবেন 
বা এবং এখানে এ সব বিষয়ে কাজ করবার সম্ভাবনাও 
রয়েছে প্রচুর। এ ছাড়া কল্যানী-হরিণবাটা 
অঞ্চলে মিঠে-জলে মাছ চাঁষেরও বিরাট সম্ভাবন! 
জী 

_ আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি 
কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা পরিষদ; যারা প্রথম থেকে আমাদের 
যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য ও সহানুভূতি জানিয়েছেন, 



























ভারতের রাত ফকরদদিন আলি আমেদ কর্তৃক 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিপ্তালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে 
ক কন পা 


ত বর 2 নস 2 ১৩৮১ 2 


কৃষি গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল 


Ba সাদা নিয়ে গেছি, তিনি উদারভাবে _ 


আমাদের সাহায্য করেছেন। যদিও তিনি 
নিজে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে 
পারেননি, ভার পক্ষ থেকে আমাদের মধ্যে 
পেয়েছি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের 
কৃষি শিক্ষা বিষয়ক প্রধান ডঃ এনঃ কে, 
অনস্তরাওকে। তিনি পন্থনগর কৃষি বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের প্রধান নির্মাতা হিসাবে এদেশে _ 
সমধিক প্রসি্ধ। আজকে এই অনুষ্ঠানে তার _ 


উপস্থিতিতে আমর! সবাই আনন্দিত। আমার. .. 


আরও আনন্দ হচ্ছে এই শুনে যে তিনি এখানে 
আরও এক সপ্তাহকাল থেকে এই নতুন বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের সমন্যাগুলিকে অনুধাবন করে; এখান- 


কার গবেষণা এবং কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পসহ 
শিক্ষাস্থচীকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার 


জন্তে কিছু ব্যবস্থাদি দিয়ে যাঁবেন। 


এই কৃষি বিশ্ববিভালয়টি একটি নতুন জায়গায় 


শুরু হচ্ছে। এর সুষ্ঠু সংগঠনের জন্তু চাই 


ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অকুণ্ঠ সাহায্য। 
এবং খুবই আনন্দের কথা যে আমাদের সমস্ত 
সম্বন্ধে ভারতীয় কৃষি গবেষণ! পরিষদ সচেতন. 
এবং আমাদের প্রয়োজনে এরা যথেষ্ট সাড়া - 


দিয়েছেন ৷ 


বিদ্যালয়টি, য| সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের 


স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত, তা কালক্রমে একটি চা ন্‌ রি নী 


রর পলি হন 


বর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভারতীয় 











পরিশেষে আমি আন! কই নে এই বং 


















_ আগামী বছর যদি যুক্তরাষ্ট্রে কোন কারণে 
্‌ 1 দেখা দেয়, তাহলে ব্রিটেনের এবং বহু 
শীল দেশের লোককে তাদের খানের 
পরিমাণ কমাতে হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 
খাদ ঘাটতি রয়েছে। জমা যা আছে তাতে 
মাত্র তিন সপ্তাহ টেন্ট্নে চলতে পারে। 
বে খাভ ঘাটতির ফলে উন্নত দেশগুলোতে দাম 
ৰ _ ছে); ফ কি স্তু বেশী তুগছে উন্নয়নশীল 
_ _ দা রানি কোটি লোক দারুণ 
_ অপুষ্টিতে ভুগছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর অধি- 
বাসীর! খান্ের এই উচ্চমূল্যে বিশেষ কাহিল 
|} হয়নি--এর শিকার হ হয়েছে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ 
চা উন দেশগুলোতে বাস করে। 





গুরুত্বপূর্ণ উত্পাদন সহায়ক জব্য। ক ফল: 





বনধিহারী চক্রবর্তী 


কারণ আন্তর্জাতিক মূল্যে কেনা খাবারের দাম মূ 
দেবার মত পয়সা তাদের নেই। {{}{};}/}{;{;/; 
আজকের পৃথিবীতে এই যে কোটি কোটি 
লোকের অস্তিত্ব রক্ষা করাই ছুরহ হয়ে দা য়েছে 
-এর সমাধান কি? এই প্রবন্ধের সীমিত পরি 
এই জটিল সমস্তার সমাধান আলোচনা করা 
না। কিন্তু এই জটিল প্রশ্নের একটি শেষ 
সমস্তার প্রতি যদি আমর! দৃষ্টিপাত : 
তাতেই আমাদের মস্তি অনেকটা পরিষ্কার 
যাবে। এটি হল বাঁযায়দিক সার যার হি 
আধুনিক চাযাবাদে রাসায়নিক সার গট 










































হণ ৰ বব: £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


্‌ পেতে হলে সার অপৱিহাৰ্ধ। এই জন্তই রাষ্ট্র 
পুঞ্জের খান্ত ও কৃষি সংস্থা আন্তৰ্জাতিক সার 
_ সরবরাহ প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে। এর মাধ্যমে 
উন্নত দেশগুলে! সার ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। 
_ এতে এ দেশগুলে! হয় সার নয়তো অর্থ দেবে 
_ যার থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো, যেখানে সারের 
_ ঘাটতি রয়েছে চরম পর্যায়ে, প্রয়োজনমত সার 
পাবে। 

হিসাব করে দেখ! গেছে, উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলোতে এক টন সার প্রয়োগ করে ১০ টন 
পাত ফলানে| যায়। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে 
একই পরিমাণ সার প্রয়োগে মাত্র তিন টন 
_ অতিরিক্ত ফলন প1ওয়! যেতে পারে। সার 
ঘাটতির ফলে তৃতীয় বিশ্বে দাম বাড়ার প্রশ্ন 
আসে নাঃ আসে চরম অপুষ্টি ও মৃত্য। বিশ্ব 
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা হিসাব করেছে উন্নয়নশীল 
_দেশগুলোতে-১৫ লক্ষ টন সারের ঘাটতি রয়েছে। 
খানের হিসাবে এই পরিমাণ দাড়ায় ১৫০ লক্ষ 
_ টন। এই ঘাটতি রয়েছে এমন সব দেশে যাদের 
_ কোন সংরক্ষিত খা নেই, যাতে দুর্ঘছরে কোন 
রকম চালিয়ে নিতে পারে এবং যাদের জনসাধারণ 
ন । শস্যকেই সরাসরি খাগ্য হিসাবে গ্রহণ করে। 
কিন্তু বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক পৃথিবীর 
ৰ সমস্ত দেশের প্রতি পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্বেও 
প্রস্তাবিত সার ভাগারে যতটা চাওয়| হয়েছিল, 
তার মাত্র ৩০ শতাংশের প্রতিশ্রুতি গত ৩*শে 
_ আগষ্ট ১৯৭৪ পর্যন্ত মিলেছে। কেন এই 
হতাশ অবস্থা? সারা বিশ্বের সার পরিস্থিতির 
উপর জালোকগাতে এর বিছি কিছু উত্তর 
উন্নত নেশগুলোতেই বিশ্ব উৎপাদনের ৯০ 





শতাংশের বেশী সার উৎপন্ন হয়। উন্নয়নশীল _ 
দেশগুলো উৎপন্ন করে মাত্র ৭ই শতাংশ এবং = 
১৫ শতাংশ ব্যবহার করে। তাঁর অর্থ দাড়াল 
বিশ্ব জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ, মোট সারের ৮ ৮৫ 
শৃতাংশ ব্যবহার করে। 
সার কারখানা গড়ে তুলতে প্রচুর মূলধন, 
শক্তি ও উন্নত কারিগরী জ্ঞান দরকার । এজন, 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলি চাহিদা অনুযায়ী 
সারের উৎপাদন বাড়াতে পারছে না। প্রতিটি __ 
উন্নত দেশে সার শিল্প গড়ে উঠেছে; কিন্তু বিশ্বের 2 
প্রায় ৭০টির বেশী দেশে কোন রাসায়নিক সার ৃ 
উৎপন্ন হয় ন| ৷ তারা সারের জহা সম্পূর্ণভাবে টা 
উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীল । = 
উন্নত দেশগুলোতে সার কতটা উদ্ব-ত্ত হয় 
তার উপরে উন্নয়নশীল দেশের সরবরাহ নির্ভর = 
করে। বস্তৃতঃপক্ষে উন্নত পৃথিবীতে সম্প্রতি = 
সারের ঘাটতি চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লক্ষ থেকে 
১৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি সারের ঘাটতি 
রয়েছে। ২ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সারের মত , 
ঘাটতি রয়েছে ৰৃটেনে। এই ঘাটতি ও উন্নয়ন = 
শীল দেশের উচ্চ চাহিদার ফলে বিশ্ব বাজারে = 
সারের দাম গেছে বেড়ে। কাজেই উন্নয়নশীল 
দেশগুলির আজ দৈত সমস্তা। সার কেনার 
মত বৈদেশিক মুদ্রা অনেক দেশের নেই; যার। 
কষ্টে সৃষ্টে অর্থ সংগ্রহ করেছে তাঁরা সার কেনায় 
নান! অস্ুব্ধার সন্মুখীন হচ্ছে । 8 
আজকের নগ্ন সত্য হচ্ছে সার, খ 
বুভুক্ষা! সমস্যার সংগে নিবিড়ভাবে 1; 
উন্নয়নশীল দেশে যে ১৫ লক্ষ টন সারের ঘাটতি ১ 
_ রয়েছে তার সমাধান দু বছর কেন, ছমাসও 
অপেক্ষা করতে পারে না। এই দেশ তে , 



















| ৯০. 


যদি ১৫ লক্ষ টন সার সরবরাহ করা! যায়, এই 
অঞ্চলের চলতি চরম খাদ্য খাটতির কিছুটা! 
সুরাহ! কর! সম্ভব । 

বিশ্ব খাদ্য-কুষি-সংস্থা মনে করে, উন্নত 
দেশগুলো উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং কারখানাগুলোর 
উৎপাদন বাড়িয়ে এই ১৫ লক্ষ টন সার-ভাণ্ডারে 
জমা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ২০ লক্ষ টন সার 
কেবল বাগানের তৃণভূমি ও গলফ, মাঠের জন্য 
ব্যবহার করে। উন্নয়নশীল দেশের বুভুক্ষ| দূর 
করতে এই সারত অনায়াসে দেওয়| চলে। 

সার ভাণ্ডারের প্রতি সাধারণভাবে উন্নত 
দেশগুলির উদাসীন মনোভাব প্রদর্শনে বৃটেনও 
ব্যতিক্ৰম নয়। গত জুলাই মাসে থাদ্ধ-কৃষি- 
সংস্থার একটি পরিষদীয় সভায় এই দেশ মাত্র 
৫০*০ টন সার ভাণ্ডারে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে। এই প্ৰতিশ্ৰুতি এসেছে এমন এক 


বনুন্ধরা £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮১ 


দেশ থেকে যে দেশ বছরে ৫* লক্ষ টন সার 
ব্যবহার করে (উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যবহৃত 
পরিমাণের প্রায় অর্ধেক ) যে দেশে মোটামুটি 
এক লক্ষ টন সার ব্যবহৃত হয় বাগানের তৃণ 
পরিচর্যায়। অভাব নিশ্চয়ই রয়েছে; কিন্তু 
বাগানে ব্যবহৃত সারের ৫ শতাংশের বেশী বিশ্ব 
সার ভাণ্ডারে দেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চয়ই এই 
দেশের রয়েছে। দরিদ্র দেশগুলির মানবিক 
প্রয়োজনের প্রতি এই চরম অবহেলার সংগে 
রয়েছে অৰ্থগৃপ্,ত| ৷ কারণ এই সারও দেওয়া 
হবে বিশ্ব বাজারের মূল্যে যা! বৃটেনের নিজের 
দেশের দামের চেয়ে তিন গুণেরও বেশী। 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে দাম দেওয়ার ক্ষমত! 
নেই সেই দামেই ৫০০০ টন সার দেওয়ার চেয়ে 
একেবারে ন| দিলেই বরঞ্চ এদেশ বেশী সতত৷ 
প্রদর্শন করত। 


[ লনডনের টাইমস্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত কেনেথ 
লেইভল মহাশয়ের প্রবেন্ধর সাহায্যে রচিত ] 








ক্ষেতে স্বানীয় ধানের পাশাপাশি নতুন উন্নত 
জাতের ধান; অতি অল্প পরিমাণ জমিতে 
__{( মিনিকিট ) একই পদ্ধতিতে চাষ করে নিজেই 
ছুরকম ধানের গুণগত পার্থক্য যাতে বুঝতে 
_পারেন। এতে কৃষক নিজে, প্রতিবেশী ও অন্যান্য 
ংসাহী কৃষকর! পরীক্ষামূলক চাষ দেখে 
অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ ছুইই পাবেন। 
১৯৭৩ সালে হুড়৷ সরকারী খামারে (পুরু 
লিয়| ) খরিফে প্রচলিত আই-আর-২০ ধান ও 
ন জাতের ধান ( Minikit varieties ) 
| ই,ই,টি-১ ০৩৯১ আই,ই,টি- -১১৩৬ আই, 
টি- ) ৩৯১) আই;ই;টি-২২৫৪, আঁই;ই;টি-১৯৯৬ 
,ইঃটি-১৭৮৯ সহ একটি “মিনিকিট ট্রায়াল” 
পরিচালনা করা হয়েছিল। ট্রায়ালে ওইসব 


বীজতলা 

















পরিশোধিত ও পরিপুষ্ট বীজ একর প্রতি _ 
২* কেজি হারে যথাযথ ভাবে জমি তৈরি করে _ 
শুকনো বীজতলায় ফেল! হয়েছিল । ্‌ 
জমি তৈরি 

মাঝারি, চৌঁরশ, এঁটেলবিশিষ্ট জমির মাটি রা 
৪-৫ বার খুব ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে এবং = 
সময়মত মই দিয়ে তৈরি কর! হয়েছিল । 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি ২ টন কম্পাষ্ট 
সার দেওয়! হয়। শেষবার চাষ দেওয়ার আগে. ২ 
রাসায়নিক সার স্থফল!-২০-২০ ও মিউরিয়েট _ 
অফ পটাশ একর প্রতি যথাক্ৰমে ১৫০ কেজি 
এবং ২১ কেজি ছড়িয়ে ভালভাবে চাষ দিয়ে মই... 
দেওয়| হয়। প্রথম নিড়ানির পর একর প্রতি. 
কেজি ইউরিয়া! এবং ১০ কেজি মিউরিয়েট 
অফ পটাশ চাপান সার হিসাবে দেওয়া হয়। = 
তাছাড়| কীটনাশক ওষুধের সঙ্গে ইউৰিয়া এবং = 
মিউরিয়েট অব পটাশ জলে গুলে বথাজমে য়ে _ 





















প্রতি ৩ কেলি « এবং ১ কেজি হিসাবে স্প্রে 





. আইইটি১০০ 
= ২ : আই,ই,টি-২২৫৪ | 
- ৷ ন : আই:ই,টি-১৩৯১ 

৪| আই,ই,টি-১৯৯৬ 
ৰ ৷ _ আই)ই)টি-১১৩৬ 
ঙা | আই,ই;টি-১৭৮৯ 
। আই/আর-২, তে 
ত থেকে 
৫-৭-৭৩ 





(ক) বীজ (চারা )রোয়ার ৪ দিন আগে 
;_ বীজতলাতে ৫* শতাংশ শক্তিসম্পন্ন জলে 
ই. দ্রবণীয় ভি-ডি-টি-৫০০ গ্রাম ৮৩ শতাংশ শক্তি- 
_ সম্পন্ন ক্যাপটেন-৩০০ গ্রাম ও ১ কেজি ইউরিয়া 
.১৯* লিটার জলে গুলে স্প্রে করা হয়। 

_ (খ) ইং ২৯৮৭৩ তারিখে শ্যামাপোকা ও 

ৰ লা রোগ দেখামাত্র ৮৩ শতাংশ ক্যাপটেন-৯০০ 
খাম, ইউরিয়া-১ কেজি ও ৫০ শতাংশ ট্রাইথিয়ন- 
৬০% মিলি, ২৫০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে 










গ্রে) ইং ১০৯৭৩ তারিখে ৫০ শতাংশ 
ভিজিট ২ কেজি, ৮৩ শতাংশ টি 


১৩ 


০ 


 চাৰের জমির বীজ ফেলার চারা রোয়ার ধান কাটার 
ৃ তাৰিখ 


৫-৭-৭৩ 
৫-৭-৭৩ 
৫-৭-৭৩ 
৫-৭-৭৩ 
৫-৭-৭৩ 
৫-৭-৭৩ 






কা; : বন : : ১৩ 





লে ১ম সপ্তাহে হাত ফান 






তারিখ তাৰি 







২৩-১১-৭৩ ১৫২ 
২৩-১১-৭৩ ৭৬০. 
২৩-১১-৭৩ ১৩১০, 
২৩-১১-৭৩ = 
২৩-১১-৭৩ ২ 
২৩-১১-৭৩ _ 
১৫-১১-৭৩ 
থেকে 
১৯-১১-৭৩ 








৩-৮-৭৩ 
৩-৮-৭৩ 
৩-৮-৭৩ 
৩-৮-৭৩ 
৩-৮-৭৩ 
৩-৮-৭৩ 
১-৮-৭৩ 


থেকে 
৭-৮-৭৩ 













৫১০ 
গ্রাম, ইউরিয়া-২ কেজি ও মিউরিয়েট 
পটাশ-২ কেজি, ৩০* লিটার জলে ৰ 
করা হয়। A 
" রোয়ার প্রায় ২০ দিন পরে গাছে: 
ও ধসায়োগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়ে 
২৯-৮-৭৩ তারিখে ওষুধ ছেটানোর ফে র্‌. 
প্রাদুর্ভাব কিছুটা কম হয়। পরে অবশ্য রোগের 
ও পোকার আক্রমণ চরম আকার ধারণ করে 
এবং কোন কোন জায়গায় গাছগুলি পুড়ে গিয়ে = 
ছিল। যদিও তৃতীয়বার ইং ১০-৯-৭৩ তারিখে 
ওষুধ ছেটানে| হয়, তবুও ধানের শ্রেণী হিসাবে 
রোগ ও পোকার প্রাদর্ভাব কমবেশী লক্ষ্য কর| 



























লক্ষ্য করার বিষয়--যে সাতটি জাতের ধানের 
চাষ করা হয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র 
_ আই, ই, টি-১১৩৬ জাতের ধানই রোগ ও 
পোকা বিমুক্ত পাওয়া গিয়েছিল। এখানে 
_ উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাতটি জাতের ধান 
|} একই প্লটে এবং একই প্রথায় চাষ কর! হয়েছিল। 
__ জান! গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও 
ৃ নম উন বিভাগ ১৯৭৩ সালে খরিফ মরস্থুমে 
“মিনিকিট ট্রায়েল পরিকল্পনা” নিয়েছিলেন 
ইং ২০শে জুন, ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০০ 
_ট্রায়েলের ফলাফল জানতে পারা যায়। ফলনের 
খতিয়ান পাশে দেওয়| হল। 


_ ॥ কৃষি সংবাদ ॥ 








ডিসেম্বর মাসে চাল, হয়েছে । 


























_ উন্নত, একর দি ৰ" 


ফলনের হিসাবেই রোগের প্রভাব বোঝা যাচ্ছে। বাহে ৰ 


ধানের নাম = | জব আত লন (লাজ) _ 
আই,ই/টি-১৭৮৯ হি বে 
আই,ই/টি-২৮৬১ 
আইইঃটি-২২৫৪ 
আই)ই/টি-৯৩৯১ 
আই/ই/টি-১৯৯৬ 


আই;ই/টি-১০৩৯ 


Sie 
২৯৫২ 

২৭৬৪৯ ৷ 
২৭১০ 

২৬৫২ 

দেখা যাচ্ছে যে, আই/ই/টি-১১৩৬ জাতের = 


ধানের ভবিষ্যৎ উজ্জল। এই ধানের দানা _ 


মোটা, পরিপুষ্ট, ওজন (১০০০ দানার ওজন = 
প্রায় ২৮-২৯ গ্রাম) এবং রোগপোক| প্রতিরোধ 


ক্ষমতা সম্পন্ন। ফলন ও অন্যান্য গুণে এই _ পা 


ধান কৃষকদের খুব প্রিয়। 


আখ চাষের এলাকা বাড়ান 


দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সরকারী প্রচেষ্টায় বীরভূম জেলায় আমেদপরের চিনিকল গত. 3: 
ই চিনিকল চাল্‌ রাখতে যথেষ্ট পরিমাণে আখের সরবরাহ দরকার। | 
A সেজন্য মিল এলাকার কৃষকদের আখ চাষের এলাকা আরও বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। | | 
টি পরের অরস.মে চিনিকলে অধিক পরিমাণে আখ যোগানোর উদ্দেশ্যে এই বছরের ফাক্গ্‌স-চৈয 7 
রি মাসে আখ লাগানোর জন্য মিলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে কৃষকদের খণ হিসাবে নগদ টাকা, বীজ, |. 
_বীজ-আখ, সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কৃষকরা যেন এ বিষয়ে আমেদপ্‌র = 7 
চিনিকল ও কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে দরখাত্ত দাখিল করেন ৷ এ টি 


চি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্ছ। কর্তৃক প্রচারিত ৃ 














হেমেন্দ্ৰনাথ সমদ্দার 


কথায় আছে; “তিনশে। ষাট ঝাড় কল| রুয়ে, 
থাকরে চাষী ঘরে শুয়ে, 
কাটবি কল! ন! কাটবি পাত, 
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত। 
কিন্ত বর্তমান যুগে কেবল শুয়ে থাকলেই 
চলবে না। বাগানে পরিমাণ মত সার এবং 
প্রয়োজনমত সেচ দিলে ভাত কাপড় কেন আরও 
বেশী কিছু পাওয়া যেতে পারে। প্রতিবছর 
পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বহুদুরের র|জ্যগুলি থেকে 
অনেক টাকার কল| আমদানি হয়ে থাকে। 
ক্ৰমশই পশ্চিমবঙ্গের চাপাকল| বাজারে কোন- 
ঠাস| হয়ে পড়ছে। এর প্রধান কারণ কাবুলী 
কলার চাষ খুবই লাভজনক। প্রতি হেক্টর 
(প্রায় আড়াই একর ) তেউর লাগে ৩০০০টি। 
বাশের প্রয়োজনও খুব কম। বাগানের চার- 


উদ্ভিদ উন্নয়ন অফিসার-চু' চূড়া, হুগলী । 


১৫ 





দিকে লম্বা জাতের কীচকল|, চাঁপা ব| কাঠালী 
কলার ছু'এক সারি গাছ থাকলে ঝড়ে পড়ে 
যাবার ভয় থাকে ন| ফলন খুব বেশী, কাজেই 
বাজারে দাম কম থাকলেও লাভ প্রচুর। প্রতি 
হেক্টরে অন্তত পক্ষে ১২০০০ টাকা বছরে নীট 
লাভ আশ! কর! যায়। 

জমি নির্বাচন £ উচু জমি কলাচাষের 
উপযুক্ত। জমিতে ভাল জলনিকাসী ব্যবস্থা না 
থাকলে সেখানে কলাচাষ কর! উচিত নয়। 
দোআশ ও বেলেদে|আশ মাটি সবচেয়ে ভাল৷ 

তেউর লাগাবার সময় £ সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ 
ও আষাঢ় মাসকেই কলা লাগাবার উপযুক্ত 
সময় ধর! হয়। কিন্তু সেচের ব্যবস্থ। থাকলে 
ঘন বর্ধার সময় এবং খুব শীতের সময়টা বাদ দিয়ে 
সার! বছরই তেউর লাগান চলে। 





তেডর নির্বাচন: £ সরু পাতাযুক্ত ২-৩ মাস 
বয়সের তেউরই জপ ॥ চঙড়| পাতাযুক্ত কিংবা 
বেশী, বয়সের তেউর ভাল নয়। রোগাক্রান্ত 
বাগান । থেকে তেউর নেওয়া উচিত নয় 1. 
্‌ _দুরত্ব ও তেউর লাগানো? কাবুলী কলার 
তের চার হাত ১ চার হাত দূরে দূরে বসাতে 
হয়। একর পিছু ১২১০টি তেউর লাগবে। 
a বসাবার ১০-১৫ দিন আগে একহাত লম্বা 
একহাত চওড়া এবং একহাত গভীর গর্ত খুঁড়তে 
_হবে। এই সময় গর্ভের মাটিতে ১০ কেজি 
ৃ গোবর অথবা আবৰ্জনা পচা সার এবং ২০০ গ্রাম 
পার ফসফেট দিতে হবে। গর্তের মাটিতে 
ভাল করে ১৫ গ্রাম বি-এইচ-সি বা অলড়িন ৫% 
মিশিয়ে দিন। তেউর বসাবার আগে ৫০ গ্রাম 
মিউরিয়েট অফ পটাশ দিয়ে মাটির ৯-১০ ইঞ্চি 
তেউর বসাতে হবে। তেউর বসিয়ে গোড়ার 
ূ ফ্রি চেপে চেপে ভাল করে জমিয়ে 































সার দেওয়| ? 2 ভাল ফলন পেতে হলে 
কাবুলী কলায় প্রচুর সার দেওয়| দরকার ৷ 
_ পতি বাড়ে নিয়লিখিত পরিমাণ সার দেওয়া 





১* কেজি 


ন: £ ১১৭-১২শ সংখ্যা 3 


ৰ আচ্ছন্ন থাকলে সার : ও জল ল আগাছারাই টেনে 





হা টা অৰ পটীৰ _ ooo al, টং 
পরী প্রত্যেক বছরে নিত * পরিমাণ টি 
সার দেওয়া উচিত। 





(ক) জ্যৈষ্ঠ মাসে (বর্ষা শুরু হার আগে}; OR 
সারের নাম প্রতি ঝাড়ের জহা 
১। গোবর বা কম্পোন্ট ১০ কেজি 
২ স্থপার ফসফেট ২০০ গ্রাম 
৩। মিউরিয়েট অব পটাশ ১০০ গ্রাম 
৪1 ইউরিয়! ১৫০ গ্রাম 
(খ) আশ্বিন মাসে ( বর্ষা শেষ হয়ে গেলে) দক 
১। গোবর বা কম্পোষ্ট বেছি 
২। মিউরিয়েট অব পটাশ গন. টা 
৩। ইউরিয়া! ভার | 


কোন একটি সার বাজারে ন! পাওয়া গেলে ২ 
উপাদানের পরিমাণ ঠিক রেখে অন্য সার প্রয়োগ = 
করা চলে। খোলের দর খুব বেছী। তাই 
খোল দিলে খরচও বেশী পড়ে। কলাগাছে = 
প্রচুর পটাশ সারের প্রয়োজন । হুতরাং কাঠের: 
ছাই, কচুরীপানা পচ! কিংব। পুকুরের পাক 
প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। 8 

সবুজ সার £ তেউর লাগাবার সময় ১৫ 
কেজি ধৈঞ্চ৷ বা শণ বীজ বুনে সবুজ সার কর! _ 
খুব ভাল। দেড়মাস পরে গাছগুলি কেটে 
কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি চাপা দিয়ে 
দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই পচে সার হয়ে যাবে। __ 

স্চেঃ কাবুলী কল! বাগানে সেচ দেওয়ার ২ 
খুবই দরকার। বাগানের মাটি যেন কখনো 
শুকিয়ে না যায়। বর্ষাকাল ছাড়া শীত ও. 
গ্রীগ্মকালে প্রয়োজনমত সেচ দিয়ে যেতে হবে ৰ 

আগাছ| দমন £ কলাবাগা: আঁ: 



















_ ফলন কম হবে, পোকামাকড়ের 
উপস্ববও বেশী হবে। মাঝে মাঝে কোদাল দিয়ে 
_ বাগান পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কোদাল 
.. চালাবার সময় শেকড় যেন না কাটা পড়ে। 
২ _ ফলন্ত গাছে শেকড়ের ক্ষতি হলে কীদি খারাপ 
__ হয়ে বাবে। কোদাল চালাবার সময় ভেলি বেঁধে 
মালি কেটে সময় বুঝে জলসেচ ব| জল নিকাশের 
[চালু রাখতে হবে। 
র রক্ষণ ঃ গাছ লেগে যাবার কিছুদিন 
পর গোড়া থেকে ক্ৰমাগত তেউর বেড়িয়ে 
আসতে থাকে। সব তেউর বাড়তে দিলে 
বাগান খারাপ হয়ে ষাবে--ফলের আকার ছোট 
_ হয়ে যাবে। গাছের বয়স যখন ৬মাস সেই সময় 
_ একটি এবং গাছে যখন ফুল আসবে সেই সময় 
_ আর একটি তেউর রাখতে হবে। কীদি কাটার 
পর মূলগাছটি কেটে দিলে প্রথম তেউরটি মূল- 
গাছের স্থান নেবে। সেই সময় তৃতীয় তেউর 
রাখতে হবে। এইভাবে তেউর রাখলে ৫ বছরের 
_ মধ্যে অন্ততপক্ষে ৭ বার বা ৮বার কাঁদি 
কাটা যাবে। 
__ কাদির যত্ন £ কাঁদি পড়ার পর পুরুষ 
_ ফুলযুক্ত মোচাটি কেটে দিতে হবে। কচি 
_ ফলগুলি যাতে অতিরিক্ত উত্তাপে অথবা পাতার 
খায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য কলাপাত দিয়ে 
_ ক্কাদিটি জড়িয়ে দিলে ভাল হয়। কীদি খুব 
ভারী হলে প্রয়োজন বোধে খুঁটির ব্যবস্থা করতে 
.. হবে। মাঝে মাঝে কাঁদিতে ওষুধ দিতে হয় 
.. যাতে ফলের পোকার আক্রমণে খোসায় দাগ 
_ না ধরে। 
রোগ ঃ “পানামা” বা ধসা রোগ মর্তমান 
__ কলার খুব ক্ষতি করে। কিন্তু কাবুলী কলায় 

























১৭ 


























| বহুদ্ধৱ| £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮১ 
এই রোগ লাগে ন| ৷ রোগাক্রান্ত মর্মান বাগান 
তুলে ফেলে সেই জমিতে এই কলার টাৰ ক্ষ টু 
সম্ভব । - তে 

(১) গুচ্ছমাথ| রোগ (89 ১ 
এই রোগ ভাইরাস্‌ জাতীয়। একপ্রকার 
পোকা এই রোগের বীজানু ছড়ায় | রোগাক্রান্ত 
গাছের মাথায় ছোট ছোট একগোছা পাতা 
হয়ে থাকতে দেখ! যায়। ঠিকমত কাঁদি 
রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে যে 
উচিত। বাগান পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যে 
অঞ্চলে এই রোগ দেখা গেছে; সেখান থে 
তেউর কেনা উচিত নয়। এই রোগ দেখা | 
জাব পোকা দমন করা দরকার । 

(১) পাতায় দাগ ধর! রোগ £ কাবুলী কলা 
এই রোগ বিশেষ হয় ন| কিন্তু বর্ষাকালে কখনও 








সানো রূপ নেয়। বর্ষার আগে ওপরে ৫** লিটার 
জলে ছু কেজি ব্লাইটক্স বা এক কেজি ক্যাপটান 
৮৩% জলে গুলে ছেটালে সুফল পাওয়া যা: 1. 
পোকা £ কলাবাগানে নানারকমের কীট- 
শত্রু দেখা যায়। : 3 : 
(১) কাণ্ডছিজ্ৰকারী পোকা: প্রায় _ 
রকম দেখতে দু’ জাতের পোকা, কাণ্ডের মাটির 
নীচের অংশ এবং ওপরের অংশ ফুটো! করে 
ভেতরে ঢোকে এবং গর্ভ খুঁড়ে খেতে থাকে ও _ 
নালির, স্থষ্টি করে। ফলে গাছের মাঝপাতা = 
শুকিয়ে যায়। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এপোকা = 
দমন করার জন্য প্রথমত: বাগান আগাছামুক্ত 
রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া ৫০% জলে গোলা 
















টু বি-এইচ-সি অথবা ডি-ডি-টি ৫০% জলে গোল 
a টার জলে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে কাণ্ডের 
গোড়ার দিকে (মাটির কাছাকাছি অংশে ) ছিটিয়ে 
দিতে হবে। এছাড়া ফল কাটার পর কাঁগুটিকে 
_ যতট| সম্ভব মাটি ঘেসে কাটতে হবে। মাটির 
__ নীচের কাটা অংশে মাটি চাপা দিতে হবে ও 
টা কাটা কাণ্ডটি টুকরে| টুকরো করে ফেলতে হবে, 
হা যাতে সেগুলি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। 
_ (২) গুবরে পোকা পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের 
0 কচিগাভা, কাণ্ডের ও ফলের উপরের ছাল.খেয়ে 
ক্ষতের সৃষ্টি করে। প্রতিকার--বাগান পরিষ্কার 
ও আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আক্রান্ত বাগানে 
_ অলদ্রিন ৫% অথবা! বি-এইচ-সি ১৭% একর 
প্রতি ১৫ কেজি হিসাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
_ আক্ৰমণ ব্যাপক হলে ৫০% জলে-গোঁলা 
বি-এইচ-সি বা ডি-ডি-টি প্রতি লিটার জলে 
৫ গ্রাম হিসাবে ছেটাতে হবে। 
2 ৩) কলাগাছের অন্তান্ত পোক! £ কলা 
গাছে মাঝে মাঝে জাবপোকা, চোষি পোকা, স্লথ 
_ শুয়ে পোকা ইত্যাদির উপজ্রব হয়। প্রতিকার 
হিসাবে প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার 
মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০% বা দেড় মিলিলিটার 
ম্যালাধিয়ন ৫০% ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। 
_ ফলন 2 কাবুলী কলার ফলন প্রচুর ৷ প্রতি 
হেক্টরে ঝাড় থাকে ৩০২৫টি। প্রতি ঝাড় থেকে 
৫ বছরে ৭-৮ কীদি ফল পাওয়| যায়। প্রতি 
টির এজন ১০ থেকে ২০ কেজি বা আরও 

























ধর! £ যড়বিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য| = 


বেশী হয়। সাধাৰণতঃ ফুল: আসে ৮৯ মান 
বয়সে এবং ফল কাট! হয় আরও তি তিনমাস পরে টু 
সাধারণতঃ প্রথম বা! দ্বিতীয় ২ ফলনের পর. ৰ 
কাদির আকার ছোট হয়ে আসে। এই কারণে = 
কলাবাগান বেশীদিন রাখা উচিত নয়। মাদ্ৰাজ ৷ 
অঞ্চলের কৃষকরা কলার আবাদ থেকে যথেষ্ট 
লাভ করে থাকেন। সেখানে সাধারণতঃ একটি 
বা ছুটি ফসল নেওয়ার পর বাগান তুলে দেওয়া 
হয়। কৃষকরা! বিশ্বাস করেন পরের ফসলগুলির 





গেসে আলম ধর বানে লে নিন জী 


খরচ অনেক কম। 


কাবুলী বাদে আরও ছুটি নাতিদীৰ্ঘ জিদ _ 
জাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতগুলি 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কলার চাষীদের মধ্যে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এরা হল রোবাষ্টা এবং 


জায়ান্ট গভর্ণর । এই ছুটি জাতের কীদি খুবই... 
বড় হয়; সবচেয়ে নীচের ছড়াটিও সুপুষ্ট হয়। _ 
গাছগুলি কাবুলীর থেকে লম্বা । এই দুটি 


জাতের চাষ প্রণালীও কাবুলী কলার মতই। 
ব্যতিক্রমগ্চলি নীচে উল্লেখ করা হল। 
দুরত্ব ঃ এই ছুটি জাত ২৪০ সেমিঃ১৫২৪০ 
সেমি, (৮ ফুট > ৮ ফুট ) দূরত্বে লাগান হয়। = 
হেক্টর প্রতি ভেউর লাগে ১৭০০টি। 
সার প্রয়োগ ঃ 


অন্তান্য সব সার একই থাকবে। 








এই ছটি জাতের ক্ষেত্রে... 
ইউরিয়া সারের পরিমাণ প্রতিবারে ১০০ গ্রামের. 
বদলে ১৫০ গ্রাম করে প্রয়োগ করতে হবে। _ 





আমাদের আখ গবেষণা কেন্দ্র 


অমলকৃষ্ণ রায় 


পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষের উন্নয়নে আখ 
গবেষণার কাজ আরম্ভ হয় বর্ধমান জেল! বীজ 
খামারে ১৯৫৬ সালে। ১৯৬৫ সালে নদীয়। 
জেলার বামনডাঙ্গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
একমাত্র আখ গবেষণা ক্ষেত্রটি স্থায়ীভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। রামনগর কেন এগু সুগারকেন 
কোঃ প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
দান কর! ১০০ একর জমির ওপর এই গবেষণ। 
ক্ষেত্রটি অবস্থিত ৷ এই গবেষণা! ক্ষেত্রটির প্রাথ- 
মিক অনেক কাজ এখনও অসম্পূর্ণ ৷ 


গবেষণ! সহায়ক, বেখুয়াডহৰী, নদীয়া! । 


১৯ 


স্থযোগ-স্থুবিধার মধ্যেও এখানে আখ গবেষণার 
কাজ এগিয়ে চলেছে। 

স্থগারক্েন ব্রিডিং ইনষ্িট্যুট, কোয়েম্বাটুর 
থেকে এখানে প্রতিবছর নতুন জাতের আখ 
আসে। বর্তমানে আমাদের এই গবেষণা ক্ষেত্রে 
৪৫৫টি জাতের আখ রয়েছে। কোন্‌ কোন্‌ 
জাতের আখ এখানে ভাল হয়, বিয়ান (টিলার) 
কেমন, খড়! ব| জল দীড়ানে। প্রতিরোধ করতে 
পারে কিনা, রোগ-পোকার আক্রমণ-প্রবণত৷ 
( সাস্সেপটিবিলিটি ) কতটা; রসে চিনির পরিমাণ 




























পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সর্বোপরি ফলন 
হয় ইত্যাদি বিষয়ে উল্লিখিত বিষয়গুলো 
বিচার বিবেচনা করে উন্নত জাতের সন্ধান পাওয়া 
ভাল জাতের আখগ্ুলি নিয়ে ক্রমে 
দ কাজ আরম্ভ হয়। রসের রাসায়নিক 
পরীক্ষ এই ফসলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দরকারী। 

৬৪. সাল পর্যন্ত কে।-৩১৩) কো-৪১৯, 
কো-৫২ কো-৬২২ ৷ এবং কো-১০০৮ এই জাতের 
আখণুলে| পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়েছে। কে|-৩১৩৷ 
৪১৯ ও কো-৫২৭ জাতের দীর্ঘদিন ধরে 
_ পশ্চিম বঙ্গে চাষ হওয়ার ফলে এই জাতের আখ- 
__ খুলে। রোগপোকার আক্রমণে_-বিশেষভাবে 
রোগের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। কৌ-১০*৮ 
তাদের স্থান কিছুটা পূর্ণ করলেও পশ্চিমবঙ্গের 
1ধ চাষে বিপর্যয়ের স্ূচন| হয় । তবে যাই হোক 
এখান থেকে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে চাষের উপযুক্ত 
উন্নত হ জাতের আখ চাষের জন্তু দেওয়। সম্ভব 











বলে চিনির... ফলন. সর্বোচ্চ 
0 শতকরা (কুইন্টাল. ফলন 
পরিমাণ প্রতি হেক্টরে) কহে 


পপ পপ পপ সী 


: 





"৮০১ ১৯:৪৯ ৪৭৮'৪০ ১৪০২-০০ 
[৮৪২ ১৮২১ ৬৪:১৬: ১৯৭12 
৭ ১৮৯৭ ৪৪৪৮৭ ৮৩৯১০ 

) _ ১৮০৭ ৭৫৫৬৮ ১১৮৪-৮০ 
১ হি ২ ১৮৮৭ : ৫৫৪" ৬ 4, 
১২০১০ ১৮"৭১ ৬৪৫৬৫ ১২৫৫৮ 
৩০১৫ ২০০৯ ৬০৩" ২৪ ১০৯৯০০ 





_হয়। 


সম্ভব হয়েছে। 


নু [* . ' কাটার নু সময় ইনি যে সময়ে আখ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ চিনি পাওয়ার সম্ভাবনা _ = 











ফলে, এ এই রাজ্যে আখ চাষের যে _ 
বিপর্যয় আনি । হয়ে পড়েছিল ত তা রোধ যা = 


১৯৬৫ সাল থেকে আজ রর নিলি ৰ) 
উন্নত জাতের আখ পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য আমা- টা 
দের আখ গবেষণা! ক্ষেত্ৰ থেকে ছাড়া হয়েছেঃ 
কো-৯৯৭- চাষের জন্তে ছাড় হয়েছে ১৮ লালে 1 
কেো|-৬২০১০--‘‘* টা ১৯৬৬ ৰ ১ 
কৌ1-১১৩২- তত তত মিত ১৯৬৭ 


কোঁ-৮৪২-_ ১৯৬৭ ৩, 
কৌ-১২৩২- ১৪ ১১৮ ৰ ১৯৬৮ তত 
ক্ে-চ০১--_- হাতকে ক. কত তা ১৯৭০ তা, 
কা৬৩৩০৯৫- EE ক ১৯৭০ “ত 
এই জাতের আখগুলে! বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের টি 








বিভিন্ন জেলায় চাষ হচ্ছে। 

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্ব ন 
উন্নত জাতের আখগুলোর কিছু বৈশিষ্ট নীচে 
দেওয়া হলো £ ৰ 





সক 
মাঘের ২য় অর্ধ থেকে কাতনের ১ম জব, ৮ বছরের গড় ৃ _ 
লা 
ফাল্গুনের ২য় অর্ধ থেকে শে ১মঅর্ধ _ 
পোঁষের ২য় অর্ধ থেকে মাঘের ২য় অধ 
মাঘের ২য় অর্ধ এব 








ৰ হয়েছে। at lan 








অনুকূল অবস্থায় আসেনি। ফলে, উন্নত 
জাতের আখের গড় ফলন ভাল হয় নি। তবে 
অনুকূল অবস্থায় এইসব জাতের আখ যে ভাল 
__ ফলন দিতে সক্ষম, তা এই গবেষণ। ক্ষেত্রে যে 
_ সৰ্বোচ্চ ফলন উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেই 
প্রমাণিত হয়। আনন্দের কথা যে, কয়েকটি উন্নত 

















বণ « ক্ষেত্ৰে পাওয়া সৰ্বোচ্চ: ফলনের চেয়ে 
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কো-৬২০১০ 
কৌো৬৩০১৫ 





রি « পাছে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে আজ 
__ পৰ্যস্ত ২৫১টি জাতের আখের ওপর ব্যাপক 
রাসায়নিক পরীক্ষা চালিয়েও একমাত্ৰ কো ৯৯৭ 
ছাড়া অন্ত কোন জলদি জাতের সন্ধান পাওয়া 
যায়নি এবং কো-১২৩২ ৷ ছাড়া কোন নাবি = 
জাতের আখও পাওয়া যায়নি। মাঘ মাসের 
হয়, অর্ধ থেকে ফান্তনের ১ম অর্ধেই অর্থাৎ 
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₹ চিনি-গুড় তৈরি বা আখ কাটার স 


পা পাপ পপ ততঁাীযবপিঁ|৷ী আপা 


কৌ-৮০১ 
কো-৮৪২ 





আখের রসের গুণগত দিকও যথেষ্ট ভাল; 
কো-৬৩০১৫ জাতের আখটিকে এই ব্যাপারে 
বলা যায় অনন্ত । =; ত 

চিনি তৈরি, গুড় তৈরি বা পাখা, সা 
খাওয়|---যে উদ্দেশ্য নিয়েই আখ-চাষ কর! হো: 
না কেন, এই ৭টি জাতের ওপর নির্ভর 
















দীর্ঘায়িত করা সম্ভব তা নীচে: দেখানো নো হয ন 





কে!-১১৩২ এ 8 
 কো-৯২৩১ | _ | 


ফেব্রুয়ারী মাসের রা আমাদের এখানে প্রায় 
সমস্ত জাতের আখ কাটার উপযুক্ত বু 
যাই হোক না কেন--আখ কাটার সময়কে দীর্ঘ _ 
করার পক্ষে এটি আমাদের একটি বড় সমস্তা ৷ 

“ইণ্ডিয়ান সুগার/--জুন ১৯৭৪ সংখ্যা, 
(পর পর তালিকা ) কারী, দেখা যায় যে 





বসু্ধর| £ যড়বিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য। 


আখের জমির চিনিকলে আখ 
পরিমাণ ছিল পেশাই হয়েছে 


সাল 


১৯৭০-৭১ সালে-_ 


১৯৭১-৭২ *** ৩৮১০০০ ... 


১৯৭২-৭৩ *** ৩৪,০০০ ... 


উল্লিখিত তথ্য থেকে এট! বুঝতে অসুবিধে 
হয় ন| যে চিনি উৎপাদনে আমর! কিছুট। 
অগ্রসর হতে পারি মাত্র, কিন্তু স্বয়স্তৱত| আদোঁ 
সম্ভব নয়। জমির উপযুক্তত1। জমির ওপর জন- 
সংখ্যার চাপ এবং কৃষকদের আধিক অবস্থা 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আখ চাষের অনুকূল নয়। 
এই অবস্থায় উন্নত প্রথায় আখ চাষের প্রায়ো- 
' জনীয়তা আরও বেড়ে গেছে। বেশী সংখ্যায় 
চিনি কল তৈরি যদি সম্ভব নাও হয় তবুও আমাদের 
গুড়ের উৎপাদন যেন কোন উপায়েই ব্যাহত না 





৩৮,০০০ হেক্টর ৮৮,০০০ মেঃ টন ৮,*০* মেঃ টন ৩১৪১১৯০০ মেঃটঃ 


৯১০০০ 


8৫,০০০ 


চিনি পাওয়া আমাদের চিনির 
গেছে প্রয়োজন হয়েছিল 


ভেঁ--<ঁঁঁ শশী 





১১০০০ কর ৩,৩৭,০০০ জগতত 





হয়_এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়| দরকার । 

আখের জমির আয়তন ন! বাড়িয়ে উন্নত 
প্রথায় চাষ করে ফলন বাড়ানোই আমাদের 
একমাত্র উপায় । বল! বাহুল্য, যে উন্নত জাতের 
সন্ধান ও উন্নত প্রথায় চাষের হদিশ দিতে পারে 
একমাত্র গবেষণ। ক্ষেত্ৰ । 

আখ গবেষণ| ক্ষেত্রের আগু উন্নতি হোক, 
গবেষণালন্ধ ফল থেকে আখ চাষীর! আরে! 
উপকৃত হোন, চিনি, গুড় উৎপাদনে আমর! 
উত্তরোত্তর এগিয়ে যাই--এটাই কাম্য । 
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আজকের মূল বিষয়ে আলোচনা করার 
আগে একটু ভূমিকার প্রয়োজন। ফসলের ফলন 
বাড়িয়ে তুলতে সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা! একটি প্রধান 
উপকরণ । অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে 
অনুযায়ী পাৰ্বত্য ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা 
বাদ দিয়ে এই রাজ্যের বেশীর ভাগ অংশেই 
মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে জলের সংস্থান 
আছে। সেজসন্ত অগভীর নলকৃপ, গভীর নলকূপ 
ও নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্পের মাধ্যমে 
সেচ ব্যবস্থ। কিছুট! প্রসার লাভ করেছে। 

একটি গভীর নলকূপ বা একটি নদী সেচ 
প্রকল্প থেকে কম করে ১০০ থেকে ২০* একর 
বা তারও বেশী জমিতে সেচের ব্যবস্থ! কর! 
সম্ভব। আবার শুধু মাত্র সেচ ব্যবস্থার ওপর 
নির্ভর করে উপযুক্ত পরিমাণে ফলন বাড়ান সম্ভব 
শয়। তার সঙ্গে পরিমাণ মত সারের ব্যবহার, 
ভাল বীজের যোগান, রোগ ও পোক| দমনের 
জন্য ওষুধ ব্যবহার; ইত্যাদিরও প্রয়োজন। 

অবস্ঠ বর্তমানে একথ| স্বীকার করতেই হবে 


কৃষি পরিকল্পনা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ । 





প্রয়োজন অনুযায়ী রাসায়নিক সার আমর! 
পাচ্ছিনা । কিংবা এই সারের যোগানের ব্যাপারে 
আমাদের কোন হাত নেই। উন্নত বীজ 
বিশেষতঃ উচ্চ ফলনশীল গম বীজের সরবরাহ 
আমাদের হাতের বাইরে । কারণ বীজ সংরক্ষণের 
মুখ্য ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে এখনও পর্যন্ত কর! 
সম্ভব হয়নি, অবস্থা উন্নত জাতের ধান বীজ 
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|| : যড়বিংশ রঃ ত ১১৭-১২শ সংখ্যা 


ছাড়! যা কৃষকরাও সং রক্ষণ করতে পারেন, 
কীট ও রোগ নাশক ওষুধ-পত্ৰও আমর! তৈরী 
করতে পারিন| ৷ এও আমাদের নাগালের বাইরে। 
এগুলোর ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ কম। কিন্ত 
সেচের ব্যাপারে আমাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ 
__ আছে--তাঁকে কেন আমরা কাজে লাগাবেন!। 
আজকের আলোচনার প্রপান উদ্দেশ্য-_সার; 
_ বীজ, কীট ও রোগনাশক ও অন্যান্ত-ওষুধপত্র 
যেটুকু আমরা পাচ্ছি তার সদ্ধাবহার করার সঙ্গে 
_ সঙ্গে সেচের জলের ষ্ঠ প্রয়োগ ব্যবস্থা কার্যকরী 
করে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করা । 
কি উপায়ে গভীর নলকূপ ও নদী সেচ প্রকল্প 
_ থেকে সেচের জলের সদ্ব্যবহার কর! সম্ভব তার 
আলোচনা এখন করা হচ্ছে । 
গভীর নলকূপ ও নদী সেচ প্রকল্প, এগুলি 
1য় একটি সাৰ্বজনীন সেচ ব্যবস্থার অঙ্গ । একটি 
গভীর নলকূপ বা নদী সেচ প্রকল্প থেকে যে 
পরিমাণ জমি সেচ পেতে পারে সেই জমির 
মালিকানা কোন একজন বিশেষ লোকের নয়। 
_ অন্ততঃ ৫০-৬০ কি তারও বেশী সংখ্যক কৃষক 
এই সেচ ব্যবস্থ। থেকে উপকৃত। এই উপকৃত 
_ কৃষকরা যদি নিজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন 
রকমের ফসল চাষ করতে শুরু করেন, নিজের 
চ্ছামত নালী কেটে জল নেবার চেষ্টা করেন 
তবে নানাদিক দিয়ে বিশৃংখল! সৃষ্টি হওয়ার 
_সম্ভাবন|। আবার কেউ জল চাইবেন আগে, 
অন্ত আর একজন প্রতিবাদ করবেন। এ নিয়ে 
বাদানুবাদ ও হাঁতাহাতিরও নজির পাওয়া যায়। 
__ আমর! জানি বিভিন্ন ফসলের জলের প্রয়ো- 
পি বিভিন্ন রকমের । উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যেতে পারে, যিনি গম চাষ করবেন তা জলের 


























যোজন; ১২ ২ থেকে ' ১৮ একর সি আবার ৃ 







যিনি বোরোধান চাষ করবেন তার জলের : 
প্রয়োজন ৬* থেকে ৮০ একর ইঞ্চি । সুতরাং 
গমের জমির ওপর দিয়ে বোরো ধানে জল দিলে 
গমের ক্ষতি হবে। আবার বোরো ধানের ওপর... 
দিয়ে গমের জমিতে জল দিলে সময়মত জল 
সেখানে পৌঁছাবে না। ফলে সেচ সেবিত = 
এলাকায় কৃষকদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া! _ 
মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর এতে ফসলের 
পক্ষে ক্ষতি তো হবেই, তাছাড়া বর্তমান খাছাসঙ্কটে 
উৎপাঁদনও ব্যাহত হবে, যা আমাদের একেবারেই ন্‌ 
কাম্য নয়। 
ফসলের প্রকার ভেদে যেমন | গলেও = 
প্রয়োজনের তারতম্য আছে, আবার মাটির প্রকার. 
ভেদেও বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে । 
উচু ব! মাঝারি উচু এলাকায় বেলে ও দৌআশ 
মাটিতে গম, আলু শাক-সবজি ও ডাল জাতীয় 
শহ্য ইত্যাদির চাষ ভাল হয়। আবার নীচু 
এলাকায় এঁটেল মাটিতে বোরো! ধানের চাষ 
সুবিধাজনক । বেলে দোআঁশ মাটির জল ধরে... 
রাখার ক্ষমত| কম। কাজেই ঠিক এই ধরণের = 
মাটিতে বোরো! ধানের চাষ করলে জলের যথেষ্ট _ 
অপচয় হবে। আবার কোথাও মাটির অবস্থা _ 
অনুযায়ী একই ফসল হয়তো সেচ সেবিত সব. 
এলাকাতেই চাষ করতে হয়। এখানে সমস্ত _ 
কৃষক যদি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে চাষের কাজ 
শেষ করেন তবে সে ক্ষেত্রেও জল সরবরাহের 
অন্ুবিধ। দেখা! দেবে । সোনালিক| ও জন 
জাতের গম পুরো অগ্রাণ মাস বোনা = 
একটা! নিৰ্দিষ্ট ব্যবধান ঠিক রেখে বুনঃ | সবাইকে 
সমানভাবে জল দেয়া সম্ভব হয়। 





























ut অনববিধাগুলি প্রায় বেশীর ভাগ সেচ 
₹সেৰিত এলাকায় দেখা গেছে। এর স্ুু 
সমাধানের উদ্দেশ্য বিবেচনা করেই প্রতিটি গভীর 
৮ নলকৃপ ও নদী সেচ প্রকল্পের সেচ সেবিত 
_ এলাকায়, একটি করে সমিতি গঠন করা হয়েছে বা 
_ হচ্ছে। উন্নয়ন সংস্থার কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক, সমাজ শিক্ষা! আধিকারিক ও সেচ 
ৃ সেৰিত এলাকার কৃষকদের মধ্যে থেকে সদস্যা 
হিসেবে হৃঙ্গন প্রতিনিধি এই সমিতির মধ্যে 
|; 
এই সমিতি ঠিক করবেন মাটির প্রকার ভেদে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে খরিফ ও রবি খন্দে কোন 
__ কোন ফসল চাষ করা মন্তব। ফসল অনুযায়ী 
'_ কোন কোন তারিখে বোনার কাজ শুরু করতে 
হবে। কোন তারিখে কোন জমিতে জল ছাড়তে 
হবে, তার একটি পরিকল্পন সেচ সেবিত এলাকার 
_ সমস্ত কৃষকদের বুঝিয়ে দিতে হবে। কোন কোন 
__ তারিখে সেচ সেবিত এলাকার কোন অংশে জল 
ছাড়তে হবে তাও পরিকল্পনায় স্থান পাবে। এই 
পরিকল্পনা প্রতিটি কৃষক ও গভীর নলকৃপ ও নদী 
সেচ প্রকল্পের অপারেটর ব| পরিচালকের কাছে 
__ থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা! অনুযায়ী ফসল বোন! 
হবে ও জল ছাড়া হবে। = 
_ এই সমিতিগুলি যদি ঠিক ঠিক পরিকল্পন! 
) আনাতে পারেন, এই রকম একটি 
. পরিকল্পনা থেকে আগে যতট। জমিতে সেচ দেওয়া 
_ সম্ভব হত --জলের সুষ্ঠু ও সময়মত ব্যবহারের 














_ দেয়! সম্ভব হতে পারে। সমিতির সদস্তবৃন্দ 
যদি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে নজর না 











_ দি সেচ সেবিত এলাকার ছোট বড় সমস্ত 





_ ফলে এবং অপচয় বন্ধ করে আরও বেশী জমিতে 


বির. 





বস্ুন্ধর! £ : ফট ও $ ১৩৮১ বা 
কৃষকের স্বার্থের দিকে দিক নজর দেন, 
তবে এই সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্য সফল হবে। 
অবশ্য প্রত্যেক সমিতিতেই ভু মা থেকে _ 







উবার রাজ: বি 
এ সমিতির সদস্তবন্দ এবং রি কার যুব 
সম্প্রদায়ের সাহায্য নিয়ে যদি পাহারার ব্যবস্থা 
করতে পার! যায় যাতে বৈদ্যুতিক তার, বৈছ্যাতিক 
ট্রান্সফরমার, পাম্পের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি মূল্যবান _ 
জিনিসপত্ৰ চুরি ন| যায় ও সেচ ব্যবস্থার বিশ্ব না 
ঘটে। প্রয়োজন হলে ডিফেন্স পার্টি গঠন করে 
প্রতি রাতেই সুষ্ঠু পাহারার ব্যবস্থা | কৰতে _ 
পারেন। 
সবাই মিলে মিশে কাজ করলে ফসলের চাষ 
অনুযায়ী জলের সৃষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হবে। জলের = ৰ 
অপচয় বন্ধ ও অধিক এলাকায় সেচ সম্প্রসারিত -{/_ 
করাও সম্ভব হবে। জলের সেচ কর আদায়ের ২ 
অস্থবিধা থাকবে না। যন্ত্ৰাংশ ইত্যাদি চুরিও 
বন্ধ কর! বাবে। 7 
একার পক্ষে য! সম্ভব নয়, মিলিত প্রচেষ্টায় _ 
তা করা সম্ভব। আশা করি আপনারা সবাই _ _ 
প্রকৃতির দেওয়| মাটির তলায় এই যে প্রচুর জল, _ 
তা পরিকল্পনা মত কাজে লাগাবেন। এই কাজ _ 
কারো! একার পক্ষে কর! সম্ভব নয়। সবার _ 
যৌথ প্রচেষ্টায় এই কাজে সাফল্য লাভ 
করা সম্ভব । বু 









{আকাশবাণী ৰ কোলকাত। কি সৌজন্যে ) ৃ _ 








467 শ্বট 


বসুন্ধর| £ ফান্তুন-চৈত্র £ ১৩৮১ 


বহুরমপুরে ডালশত্ত ও 
তৈলবীজ কৃষি গবেষণা- 
গার দেখছেন পঃ বঙ্গের 
কৃষিমন্ত্রী শ্রী আবদুস 
সাত্তার। সঙ্গে আছেন 
রাষ্ট্ৰরষ্নী শ্রী আনন্দ 
মোহন বিশ্বাস ও কৃষি 
অধিকর্তা । 


বহরমপুর ডালশন্ত ও 
তৈলবীজ গবেষণা কেন্ত্র। 


RY 1975 


দা 3549৪ 


‘zon কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি 
মন্ত্রকের সম্প্রসারণ অধি- 
কার আয়োজিত বর্ধধানে 
পূর্বাঞ্চল কৃষি তথ্য যোগ|- 


যোগ কর্মঘজ্ঞের একাংশ। 





২৭ 





খাঁঘ্ হিসাবে অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি অর্থকরী 
ফসল হচ্ছে বাদাম; চলতি কথায় যাঁকে চীনা- 
বাদাম বলা হয়। বাদাম থেকে ৪৪ রকমেরও 
বেশী খাবার তৈরি করা যায়। অন্যান্য তৈল- 
বীজের চেয়ে বাদামের গুণ বেশী। তেলের ভাগ 
শতকরা ৪৫ থেকে ৫০। বনস্পতি তৈরিতে 
বাদামের ব্যবহার সব থেকে বেশী। যে জমিতে 
ধান ব| অন্যান্য দান| জাতীয় শস্তের উৎপাদন 
সম্ভব নয়, সেখানে লাভজনকভাবে বাদামের চাষ 
কর! চলে। 

ধান, অড়হর, তুট| ও জোয়ারের সঙ্গে মিশ্র 
ফসল হিসাবে বাদামের চাষ করা যায়। শস্য 
পর্যায়ে তঙুল জাতীয় শস্যের সঙ্গে শুটি জাতীয় 
ফসল বাদামের চাষ করা হলে জমির উর্বরতা 
বাড়তে সাহায্য করবে। 
জমি 

জল নিকাশের সুযোগ সহ আলে! বাতাস- 


যুক্ত উঁচু ও মাঝারি বেলে দোআশ এবং দে'আশ 
মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযোগী । জল 
নিকাশের সুযোগ সহ লাল মাটি অঞ্চলের ডা! 
ও অনুর্বর জমিতেও সুযম সার প্রয়োগ করে 
বাদাম চাষ করা যায়। অম্ল বা টোকে। জমিতে 
পরিমাণ মত চুন প্রয়োগ করে বাদাম চাষের 
উপযোগী কর! যাঁয়। ৃ 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

বাদামের শুঁটি মাটির নিচে বাড়ে; তাই 
সেজাস্জি ও আড়াআড়িভাবে বার বার চাষ 
দিয়ে মাটি ভাল করে তৈরি করতে হয়। মাটি 
ঝুৰঝুরে ও আলগা হলে বাদামের আকার বড় 
এবং ফলন বেশী হয়। জমি তৈরি করার সময় 
হেক্টর প্রতি ৮--১* টন বা ২০--২৫ গাড়ি পচা 
গোবর বা কম্পোষ্ট ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দেওয়া দরকার। শেষ চাষের আগে হেক্টর 
পিছু নাইট্রোজেন_-১০ কেজি (২২ কেজি 


২৮ 





মিশিয়ে দিতে হবে। 
| হাত হিসাবে বাদামকে ছুভাগে ভাগ কর! 








_ মতি জলদি জাতের। ৯*--৯৫ 
দিনে পাকে। দান। হালকা গোলাপী ৷ 
__ খ) টি-এম-ভি-৭। খরা সহনশীল। ১০৫ 








না দিনে পাকে Dormancy বা পাকার পর 


_ অঙ্করোদগম ক্ষমত| ১৭ দিন পর আসে। 

তেল ৪৯%। 

গ) এইচ-জি-৮। ৯৫--১০০ দিনে পাকে। 
ৃ লাল দানা। 

a: স্ব) বি-৩০। বি-৩১। এই জাত চুটি 

বি হুর তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে নির্বাচিত। 
১২০১৩০ দিনে পাকে। 





ও উন্নত জাতের বাদাম। গোলাপী দ্ানা। এ 
জাতের বাদাম মাটির নিচে মূল শিকড়ের চার- 

__ পাশে গোছা বা থোকার আকারে ফলে। 
৩৪ মাসের ফসল। তাড়াতাড়ি পাকে ও 

: সঙ্গে সঙ্গে কল বের হয় বলে এর ফলন লতানে! 
টি জাতের চেয়ে কিছু কম। স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে 





_ একোলা হাইব্রিড-২৫। ১৪০--১৬০ দিনে 





ইউরিয়া! ব ৫০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট ), 
_ ফসফেট ৩৫ কেজি (২১৯ কেজি স্ুপার ফসফেট) 
_ এবং পটাশ ২২ কেজি (৩৭ কেজি মিউরেট অব 
__ পটাশ ) ছড়িয়ে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে 










৬) পলাচি--১ নং এবং স্প্যানিশ । নিরেট, 


২৯ 


















বহুদ্ধর| £ ফান্তন-চৈত্ৰ £ ত J 
পাকে। বাদামী রঙের মাঝারি দানা খরিফ 
খন্দে হালকা! মাটির উপযোগী । তেলের পরিমাণ 
৪৮ শতাংশ এবং গোট| বাদাম থেকে দানার 
পরিমাণ ৬৪--৬৯ শতাংশ। ৰ 

খ) এ কে ১২-১৪। ৷ মাঝারি হালকা 
গোলাপী দানা ৷ তেল প্রায় ৪৮ শং শে এ 
গোটা বাদাম থেকে দানার পরিমাণ, ৬৬ শতাংশ 
কীকুরে ও লাল মাটি অঞ্চলের উপযোগী।. 
গাছের শাখা প্রশাখ৷ মাটির উপর চারিদিকে 
ছড়ায়। ৪২৫ মাসের ফসল এবং ৃ লি 





ক্ষমত| লাভ করে। বেণী বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এই 
জাতের চাষ করা যেতে পাৱে। = 


বীজের পরিমাণ ও শোধন 
বীজের জাত (হেক্টর প্রতি হার 
খোসা ছাড়ানো 
১) গোছ| ১০০ কেজি _ 
২) লতানে! ৭৫-৮০ কেজি } 


বাদাম লাগাবার এক সপ্তাহ আগে খোসা 
ছড়ানো নীরোগ পুষ্ট বীজ প্রতি কেজিতে ৩০০ _ 
গ্রাম এগ্রোসান জি-এন, সেরেমান বা হেক্সাথেন 
জাতীয় পারাঘটিত ওষুধ ভালভাবে চিনিয়ে 
শোধন করে নেয়া দরকার। ৰ 
ধরিফ ও ও রবি খন্দেবাদামের চ চাষ কর! বাম ] রী 

রবি খন্দে সেচের প্রয়োজন। খরিফে বৈশাখ 
থেকে আষাঢ় এবং রবিতে মাঘ থেকে ফাল্গুন 
পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। লাল মাটি 
অঞ্চলেও ডাঙ্গ জমিতে বর্ষা শুরু হওয়ার থে 
সঙ্গেই চাষ আৰম্ভ করা ভি ৷ 












ৰণ অবস্থায় মাটিতে করে রা ৫--৬ 







ৰ ঢ় আৰি থেকে 






সারির দূরত্ব কিছো দূরত্ব 
_ ডি গোছা ৩০৪৫ সেমি... ১৫ সেমি 
টি র্‌ ২) লতানে! ২৫-৩০ সেমি - ১৫-২০ সেমি 


লাল মাটি অঞ্চলে উর্ধরতা অনুযায়ী আরো 
কং দূরহে লাগান যেতে পারে। 
















বাদামের চাষে ফলন নির্ভর করে পরির্যার 
ই উপর । বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার হু সপ্তাহের 
ৃ মধ্যে চাক! বিদার সাহায্যে ক্ষেতের আগাছ। 
পরিষ্কার ও মাটির রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা 
_ দরকার । ছু সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার চাকা বিদা 
চালান উচিত। গাছের সারির ভিতরের আগ|ছ] 
হাত নিড়ানীর সাহায্যে তুলে দিতে হয়। বীজ 
.. বোনার ৫৬ সপ্তাহের মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি 
টেনে ভেলী বেঁধে দেওয়! প্রয়োজন ৷ মাটি 
_ আলগ| থাকলে গর্ভদণ্ডটি ভালভাবে বসতে 
৮৯ সুবিধা হয়। 
টা শরিফ খনদে ঠিকমত বৃষ্টি হলে জল সেচের 
প্রয়োজন নেই। বৃষ্টি না হলে ২০--২৫ দিন 
অন্তর সেচ দেওয়া দরকার । রবি মরস্ুমে মাটি 
সলের অবস্থা অনুযায়ী ৬7৮ বার সেচ 
প্রয়োজন। এই ফসলের জন জলের চাহিদা 


১ | ত কা গাছগুলির নিচের পাত৷ 
2 হলদে । হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়তে শুরু করলে 








__ বাদাম ভোলা উচিত। গোছা জাতের গাছের 
পাত| অনেক দেরিতে হলদে রঙ ধরে 
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ভা 
বীজ বোনার ১০০--১২* দিনের পর মাঠের 
৪--৫ জায়গা! থেকে কয়েকটি বাদাম তুলে যদি = 
দেখা যায় : (ক) অল্প চাপে বাদামের খোসা = 
ভেঙ্গে যাচ্ছে; (খ) খোসার ভিতরে- শিরাগুলি 
কালচে রঙ ধরেছে; (গ) বীজের উপরকার 
পাতলা আবরণটিতে রঙ ধরেছে তাহলে বুঝতে = 
হবে বাদাম তোলার সময় হয়েছে। সরস মাটি 
হলে গাছ টেনে তুলে অথব। লাঙ্গল দিয়ে গাছ 
তুলে বাদাম ছাড়িয়ে নেয়া যায়। মাটি শক্ত ৯ 
হলে বাদাম তোলার আগে একবার হান্ন! জল . . 
সেচ দিলে সুবিধা হয়। বর 
তোলার পর ৫1৬ দিন পর্যন্ত বাদাম রা নর 
শুকিয়ে পরে রোদ খাওয়ান! উচিত। বীজের জহা = 
বাদাম সুপুষ্ট ও ভাল শুকনে! হওয়! দরকার । = 
বাদাম চাষে মনে রাখবেন 
(১) জমিতে যেন জল ন! দাড়ায় 
(২) বেশী হান্ধা ধরণের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে 
জৈব সার এবং হিসাবমত রাসায়নিক সার প্রয়োগ টা 
করা দরকার। অন্তথায় বীজ অপুষ্ট ও নী 
হয়ে ফলন কমে যেতে পারে। 5 
(৩) লালমাটি অঞ্চলে বর্ষা শুরু হওয়ার তলে টা 
সঙ্গেই জলদি জাতের বাদাম চাষ করা উচিত। 7 
কারণ, আশ্বিন মাস থেকে বৃষ্টিপাত কমে ষায়। _ 
(৪) নদী তীরবর্তী হাক! মাটি অঞ্চলে লতানে| 
জাতের বাদাম তাল ফলে। সেখানে ভেলি 
করার প্রয়োজন নেই । ' 
(৫) রবি মরস্থমে চাষের খরচ বেশী, খরিফে কম। 
(৬) লালমাটি অঞ্চলে বাদাম চাষে মাটির উন্নতি হি 
সাধন করে। _ . 























ৰ বহুৱা : 7 ফান £ ১৩৮১ 
; ৃ ৃ প্র কাত রর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে 
ব্যবস্থা ন| নিলে রে রোগ ও পোকার = রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা কর 


শতকর! ১৭১২ ভাগ বাদাম নষ্ট হয়ে; যায়। 2 
3 রে নাম হের প্ৰতি ধের পরিমাণ রি জুন 





এ ১) বি-এইচসি ১০% ২৫ কোড উর যন্ত্র সাহায্যে হে 2 

__২) এণ্ডোসালফান ৪% হবে । LE 

১৫--২০ কেনি । এ | ২১2 

- ৩) ডি-ডি-টি ₹% ১৫--২০ ৩ | ত. ৃ টা ৰ টি 

দি. কেজি | ot a 
৩1 টিককা রোগ  বর্লাইটক্স ব! ফাইটোলন - ৭৫০ লিটার জলে গুলে শে 













ম্‌ চাৰে হের পিছু আর-বারের ছিলার লোপা হিসাবে কনো গাছের 
(একটি সরকারী খামারের হিসাব) | টি 
চাষের খরচ LL 
৷ (১) লাঙ্গলসহ মজুর ১১০০.০০ : মোট আয়-৩৮১০", ।/ 
__ (২) বীজ ২২৫০০ 7 
0৩) সার (জৈব ও রাসায়নিক ) ২৬৫০০ হের পিছু নীট লাভ--৩৮১০২৪ ্ 
ৰ ঢূ ৪) রক্ষা ২০০,০০ ১ টা রঃ নর 
১ (৫) সেচসহ অন্তান্ত খরচ. ২৫০০ | মনে রাখবেন নট 
_ টি মে ভাল জাতের বীজ ও উিত: কৃষি পদ্ধতি ৰ 
ৰ অধিক বাদাম ফলনের সহায়ক। জা 
5 খর ৷ ৰ} 
২ | ত কাছ ৬৬: বিঃ ভ্ৰঃ--১ হেক্টর=২’ ৪৭ একর (মোটামুটি ৰ 
ৰ _ টি আড়াই একর) : 
ৰ উপল) টাকা লা: হা ১ ইক্চি-২৫ জে (মোটামুটি) ৷ ৰ ৰ 
৩৭৫০০] [ বৰ্ধমান প্যাকেজ প্রো মের লক) = 

















পপ পসপপ 








ভেতরে চুকে স্ুড়ঙ্গের স্থষ্টি করে। আক্ৰান্ত 
অংশ শুকিয়ে যায়। মারাত্মক আক্রমণে পুরে! 
গাছই শুকিয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত অংশে 
ছোট ছোট ফুটো৷ দেখ! যেতে পারে। 


১) পোকা সমেত আক্রান্ত অংশ কেটে 


২) আক্রান্ত অংশের ফুটে| দিয়ে ডি-ডি-টি 
মিশ্রিত জল বা পেট্রোল বা কেরোসিন ঢেলে 
দিয়ে ছিদ্রের মুখ তুলে! দিয়ে বন্ধ করে দিন। 
লেবুর ক্ষত রোগ (Citrus canker) 

এই রোগটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত। 





অঞ্চলেই এই রোগের আক্রমণ দেখা ষায়। 
তবে যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে 
আক্রমণ বেশী হয়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড 
শাখা-প্রশাখা, পাতা ও ফলের ওপর ফোস্কার 
মত গোল বাদামী রঙের ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। 
পাতার ওপরে ও তলায় ছুদিকেই ক্ষত চিহ্ন দেখা 
যায়। ক্ষতের চারপাশে গোল হলদে দাগ পড়ে । 
অকালে পাত৷ ঝর1, শাখা-প্রশাখা শুকানো, ফলের 
বিকৃতি, কাণ্ডের ক্ষত ফেটে যাওয়া ইত্যাদি 
হয়। সার! বছরই এর আক্রমণ হতে পারে। 
দমন 

১) আক্ৰান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে 
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না, + কাৰন : ১৬৮১ 


_হবে। বড় গাছের ক্ষেত্রে ফল পেড়ে নেওয়ার ৩) সেচের জল যাতে গাছের গোড়ায় ন 
পর এই কাজ করতে হবে। _ আসে এবং ১২ ফুট ব্যাসের বাইরে বাজ৷ 
_ ২) বসস্তকালে নতুন পাতা হওয়ার পর তা দেখতে হবে। _ এ 
_ প্রতি লিটার জলে ৮-১০ গ্রাম ব্লাইটক্স অথব| গাছের ডগা শুকনো রোগ (Anthracnose) রি 
_ ৪-৫ গ্রাম ক্যাপটান শতকর। ৮৩ ভাগ মিশিয়ে ছত্রাক ঘটিত রোগ। : আক্রান্ত গাছের কচি _ 
_ প্রতি গাছে ৬৮ লিটার মিশ্রণ ছিটিয়ে দিতে শাখা প্রশাখাগুলি শুকিয়ে যেতে থাকে এবং 
_ হবে। বর্ধার আগে এবং পরে একই হারে শুকনো অংশে ছোট ছোট কালো বিন্দুর মত 
__ জু প্রয়োগ করতে হবে। দাগ পড়ে। প্রথমে ডালগালার অগ্রভাগ 
টু পুরীষ ব্যাধি (Gummosis orfootrot ০: ধুসর রূপালী রঙের হয় এবং কুঁচকে যায়। 
oo brown rot) ক্ৰমে ওঁ ডালের পাত| শুকিয়ে যায় এবং ফুল ও 
_ লেবু গাছের গোড়া পচ! রোগ নামেও এই ফল অকালে ঝরে পড়ে। 
_ রোগটি পরিচিত। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে তাছাড়া ফলের গায়ে ফিকে গোলাপী রঙের দশ 
_ মরে যায়। সাধারণতঃ মূল শাখায় এবং মাটির পড়ে। দাগগুলি পরে কালচে হয়ে যায়। = 
_ ঠিক ওপরে কাণ্ডে আক্ৰমণ করে। রোগটি দমন _ 
মৃত্তিকাবাহী ছত্রাক ঘটিত। আক্রান্ত অংশ ১) ব্লাইটক্স বা ক্যাপটান শতকরা ৮৩ ভাগ 
থেকে ঘন তরল আঠালে| পদার্থ বের হয়। দিতে হবে। (ক্ষত রোগ দ্ৰব্য ) 
পরে গাছের ছাল ফেটে ভেতরের কাঠ বেরিয়ে ২) আক্রান্ত ডালপালা কেটে পুড়িয়ে 
__") পে কাণ্ডের ওপর যে জায়গায় কলম বাঁধ! দিতে হবে। : 
_ হয় সেখানে আক্রমণ বেশি হয়। লঙ্বালম্বিভাবে অপুষ্টিজনিত রোগ Ll 
এবং কাণ্ড বা মূলকে ঘিরে ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেবু গাছ অপুষ্টিজনিত 
ক্ষতের লম্বালম্বি প্রসার খুব দ্রুত হয়। রোগে আক্রান্ত হয় এবং এর জন্যই ফলন খুব বে 
দমন কমে যায়। দস্তা, তামা লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, _ 
১) ধারালো ছুরি দিয়ে আক্রান্ত অংশের ছাল ম্যাগনেসিয়াম, বোরোন : প্রভৃতির সগৰ _ 
_ এবং এক ইঞ্চির চার ভাগের একভাগ পরিমাণ ফলন কমে যায়। 5 
বাকল তুলে ফেলে কাটা অংশে বোর্দ পেষ্ট দস্ত৷: দস্তার অভাবেই বেশি ক্ষতি হয়। যা 
ব্যবহার করতে হবে। ৪* লিটার জলে ২ কেজি অভাবে পাতার মধ্যশিরা এবং অস্তান্ত 
_ ভুতে এবং ৪ কেজি চুন মিলিয়ে ৰো মিশ্রণ  শিরাগুলি সবুজ বা গাঢ় সবুজ থাকলেও 
৷ তৈরি করতে হবে। - পাতার অন্ত অংশ ফ্যাকাশে হলদে হয়ে 
_ ২) ৰে সমস্ত গাছের গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি পড়ে। নতুন কচি পাতায় এই ও লক্ষণ দা গং 
বা আরও ওপরে কলম বাঁধ হয়েছে সেই কলমের স্পষ্ট দেখা যায়। নর 
__ গাছ লাগানো উচিত৷. ৃ ম্যাগনেসিয়াম £ পুরনো পাতার গোড়ার ন দিকে Co 
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শিবা গা নহল রঙের এবং 
| হয় নং লালি যেৱে না ত: 
| খোসাও খুব পুরু হয় এবং খোসার ভেতরের 
ৰ সী অংশে বাদামী দাগ ডেও 


_ ৩ তানাটে হয়) 
_ ফলও তামাটে হয়। ডাল পালায় 
পরিবর্তন হয় এবং সবুজ পাতাগুলি তির 
হয়ে গুকিয়ে যায়। ফলের কেন্দ্ৰস্থলে 
ঠালে| পদার্থ আর একটি লক্ষণ। 


চ) বোরাক্স 

ছ) চুন 

জ) জল 

ওষুধ ছেটাবার সময় ; 

প্রথমবার £ যখন নতুন পাতা হচ্ছে । ্‌ 

দ্বিতীয়বার £ ফল মার্ধেলের আকারের মত 

যখন হবে। 

তৃতীয়বার £ প্রয়োজন বোধে। ৰ 

= ৬ নাইনোদেনের ভাৰ বোধে ও মিসণেরসতে 
ইউরিয়| ৪২ কেজি হারে মিশিয়ে দিতে হবে। 


৬ উপরোক্ত ওষুধগুলি মাটিতে ব্যবহার করলেও __ | 
চলবে, তৰে গাছে ওষুধ ছিটিয়ে দিয়েই ২ 


€ কোন একটি নির্দিষ্ট পদার্থের অভাৰ পট 
রসিক পদাৰ্থ এবং নু রা | 










_ হবে। বড় গাছের ক্ষেত্রে ফল পেড়ে নেওয়ার 
পর এই কাজ করতে হবে। ্‌ 
_ ২) বসস্তকালে নতুন পাতা হওয়ার পর 
্‌ প্রতি লিটার জলে ৮-১০ গ্রাম ব্লাইটক্স অথব| 
৮ ৪-৫ গ্রাম ক্যাপটান শতকর। ৮৩ ভাগ মিশিয়ে 
প্রতি গাছে ৬৮ লিটার মিশ্রণ ছিটিয়ে দিতে 
_ হবে। বর্ধার আগে এবং পরে একই হারে 
_ ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 
টি পুরীষ ব্যাধি (02070179515 or foot rot or 
brown rot) 
লেবু গাছের গোড়| পচা রোগ নামেও এই 
_ রোগটি পরিচিত। আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে 
_ মরে যায়। সাধারণতঃ মূল শাখায় এবং মাটির 
_ ঠিক ওপরে কাণ্ডে আক্ৰমণ করে। রোগটি 
_ মৃত্তিকাবাহী ছত্রাক ঘটিত। আক্ৰান্ত অংশ 
_ থেকে ঘন তরল আঠালে| পদার্থ বের হয়। 
__ পৰে গাছের ছাল ফেটে ভেতরের কাঠ বেরিয়ে 
__ পড়ে। কাণ্ডের ওপর যে জায়গায় কলম বাঁধ! 
_ হয় সেখানে আক্রমণ বেশি হয়। লম্বালম্বিভাবে 
এবং কাণ্ড বা মূলকে ঘিরে ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে ৷ 
ক্ষতের লম্বালম্বি প্রসার খুব দ্রুত হয়। 
কন 
১) ধারালো! ছুরি দিয়ে আক্রান্ত অংশের ছাল 
__ এবং এক ইঞ্চির চার ভাগের একভাগ পরিমাণ 
_ বাকল তুলে ফেলে কাটা অংশে বোর্দ পেষ্ট 
__ ব্যবহার করতে হবে। ৪* লিটার জলে ২ কেজি 
রর _ ততে এবং ৪ কেজি চুন মিলিয়ে বো মিশ্ৰণ 




















0 a) মে লম গাছেৰ গোড়া থেকে ৬ ইকি 
বা আরও ওপরে কলম বীধ| হয়েছে সেই কলমের 





৩৭ 













বব : কাঠ ১১৩৮৯, 


৩) সেচের জল যাতে গাছের গোড়ায় না 
আসে এবং ১২ ফুট ব্যাসের বাইরে থাক 
তা দেখতে হবে । ৃ 
গাছের ডগা শুকনো রোগ নি _ 

ছত্রাক ঘটিত রোগ। আক্রান্ত গাছের কচি 
শাখা প্রশাখাগুলি শুকিয়ে যেতে থাকে এবং 
শুকনে| অংশে ছোট ছোট কালো বিন্দুর ম 
দাগ পড়ে। প্রথমে ডালপালার অগ্রভাগ 
ধূসর রূপালী রঙের হয় এবং কুঁচকে যায়। 
ক্রমে এ ডালের পাত! শুকিয়ে যায় « এবং ফুল ত 
ফল অকালে ঝরে পড়ে। রর 
তাছাড়া ফলের গায়ে ফিকে গোলাপী এ _ 
পড়ে। দাগগুলি পরে কালচে হয়ে যায়। _ 
১) ব্লাইটক্স বা ক্যাপটান শতকরা ৮৩ ভাগ 
দিতে হবে। (ক্ষত রোগ দ্রষ্টব্য ) 

২) আক্রান্ত ডালপালা কেটে ক্রি 
দিতে হবে। ৰ 
অপুষ্ঠিজনিত রোগ 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেবু গাছ অঃ বি 
রোগে আক্রান্ত হয় এবং এর জস্তই ফলন খুব = 
কমে যায়। দস্তা, তামা! লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, 
ম্যাগনেসিয়াম, বোরোন প্রভৃতির অভাবেই | 
ফলন কমে যায়। 

দস্তা: দস্তার অভাবেই বেশি ক্ষতি হয়। কভার 

অভাবে পাতার মধ্যশির| এবং অন্তান্ভ 
শিরাগুলি সবুজ ব| গাঢ় সবুজ থাকলেও 
পাতার অন্ত অংশ ফ্যাকাশে হলদে হয়ে 
পড়ে। নতুন কচি পাতায় এই লঙ্গণ খুবই 

স্পষ্ট দেখ! যায়। 8 ত 

ম্যাগনেসিয়াম : পুরনো পাতার গোর ধক 












র হ্‌ খায় হলদে হয়ে যায় এবং _ 


ম্যাঙগানিদ : শিলাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের এবং 
5 শিরার মাবখানটা হালকা সবুজ রঙের হয়। 
|} বোরোন 2 পুরনো পাতার ধার গুটিয়ে নীচের 
বা, দিকে বেঁকে হারা শিরা হু যোৰ ও 
_ পুরু হয় এবং লম্বালম্ব ফেটে যায়। ফলের 
পার রানা ভেতরের 
সাদা অংশে বাদামী দাগ পড়ে। 
যা, ফল লঙ্বালদ্বি ফেটে যায়। গাছের 
_ ডগার দিকের ডালপালাগুলি তামাটে হয়। 
_ ফলও তামাটে হয়। ডাল পালার আকৃতির 
_ পরিবর্তন হয় এবং সবুজ পাতাগুলি তামাটে 
হয়ে শুকিয়ে যায়। ফলের কেন্দ্ৰস্থলে 
_ আঠালে| পদার্থ আর একটি লক্ষণ । 
[হাঃ পাতা হলদে হয়ে যায়। মধ্যশির| 
প্রথম অবস্থায় সবুজ থাকে কিন্তু পরে বিবর্ণ 
হয়ে পড়ে । গাঁছের বীড় বন্ধ হয়ে যায়। 



















রি সক জিনিত রোগ দমনের জন্য 





চ) বোরাক্স 

ছ) চুন 

জ) জল 

ওষুধ ছেটাবার সময় ই 
প্রথমবার £ যখন নতুন পাতা হচ্ছে । 


‘80৫০ পু. 


দ্বিতীয়বার ঃ ফল মার্ধেলের আকারের বি _ 


যখন হবে। 
তৃতীয়বার £ প্রয়োজন বোধে। 


৬ নাইট্রোজেনের অভাব বোধে ওঁ মিশ্রণের সঙ্গে 
ইউরিয়। ৪২ কেজি হারে মিশিয়ে দিতে হবে। _ 
৮০755 ব্যবহার করলেও 


সুফল পাওয়া যায়। = 


ৰ ০৪৫০ ১; টি 


৪৫০ লিটার = 







SDA 





গ কোন একটি নিৰ্দিষ্ট ue অভাৰ স্পষ্ট ত _ টি 
বুঝতে পারলে উপরোক্ত হারে সেই পদাৰ্থ A 


ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ এবং চুন জলে 


মিশিয়ে গাছে ছেটাতে হবে। 


পপ 


৩৮ 








6 গম: না কোনটির প্রকোপে 


_ প্রতি বছরই ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। 
বস্তুতঃ, খরা ও বন্য! পশ্চিমবঙ্গের ছুটি বড় সমস্ত । 
এই হুই সমন্তাকে সমানভাবে মোকাবিল! করার 
সম্প্ৰতি এক নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার 
সুচনা হয়েছে। সুরু হয়েছে ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে 
নর বিজ্ঞান-চৰ্চ| 11 (স্বেচ-১) 
বৃষ্টি এক বছর না হলেও, শত সহস্র বছর 
_ ধরেতে! বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জল কিছু বাষ্প 
হয়ে ওপরে উঠছে, কিছু গাছপালা টেনে নিচ্ছে, 
ছু নদীনালায় পড়ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
নিয় গাঙ্গেয় বদ্বীপের কাছাকাছি পাললিক সম- 
ভুমি এলাকায় প্রায় ৩* ভাগ জল ভূগর্ভে গিয়ে 
সঞ্চিত হচ্ছে। হাজার হাজার বছরের এই সঞ্চিত 
জল আমাদের কি খরার সময় কোনো সাহায্যই 
_ করতে পারে না? আমর! জলাধার তৈরিতে 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করি। কিন্তু প্রাকৃতিক 
_ ভুগৰ্চস্থ জলাধারে মাত্র কয়েক ফুট নীচে যে 


__ কোটি কোটি গ্যালন জল সঞ্চিত আছে তার কত- 


_ টুকু আমরা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছি? 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে জেলা ভূগর্ভস্থ জল- 


সেচ ব্যবস্থার দ্বার সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ, সেই 


নদীয়ার হৃষ্টান্তই তুলে ধর! যায়। সমীক্ষায় 
জান যায়৷ এই জেলায় বাৎসরিক যে জল মাটির 
নীচে সঞ্চিত হয় তার অর্ধেকের বেশী ব্যবহার 
করা হয় না এবং চাষের উপযুক্ত ৭ লক্ষ একর 


জারা 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


জমির মাত্র ১৮ ভাগ ভূগর্ভস্থ জল-সেচ এলাকায় 


'আন| হয়েছে। ব্যবহারের উপযুক্ত প্রচুর জল 


এবং প্রচুর জমি আমাদের হাতের ৰো 


বিধি; নদ্গীজলের সঙ্গে এ 
বাৎসরিক বৃষ্টির কি পরিমাণ 


নদীয়| দিয়েই শুরু ক 
জেলার মাটি সাধারণতঃ বেলে 0 
বেলে মাটি অন্তত ৪৫০: 


সহকারী বাস্বকার, ভূগর্ভস্থ জল অনুসন্ধান [নিজ বে 


ন ফনগর, নদীয়া 











করতে পারেনি। এই এটেল মাটির 
প্রভাব জেলার দক্ষিণদিকে অর্থ।ং চাকদহ; হরিণ- 
ঘাট! এলাকায় বেশি। বেলে মাটির মধ্যে দিয়ে 
জল অনায়াসে চুইয়ে যেতে পারে। তাই 
নদীয়া জেলার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের অন্তত ৩০ 
ভাগ জল ধীরে ধীরে মাটির নীচে সঞ্চিত হয়। 
কিন্তু ভূত্বকে যদি এঁটেল জাতীয় মাটির 
আবরণ থাকে, তবে ওপরের বৃষ্টির জল চু ইয়ে 
যেতে পারে না। যেখানে এই জাতীয় মাটির 
£ অবরোধ শেষ হয় সেখান দিয়ে কিছু পরিমাণ 
__ জল ঢেকে। এই রকম এলাকায় বাৎসরিক 
সঞ্চয়ের পরিমাণ কম। 
__ নদীয়ার পাশে কলকাতা একটি সুন্দর 
 ৃষ্টাস্ত। কলকাতার ভূত্বক থেকে ১০০ ফুটেরও 
গভীর পর্বস্ত এটেল জাতীয় মাটি । এই জাতীয় 
মাটির মধ্যে জল থাকতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক 
আণবিক আকর্ষণে (Inter 10001100127 
attraction) মাটি জলের সূক্ষ্মকণ| জাকড়িয়ে 
রাখে, জল বিচরণ করে না। তাই কলকাতায় 
 যেবুপ্রিপত হয় তার জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় ন| ৷ 



















গাছের স্বেদন, বাম্প হয়ে কিছু পরিমাণ উড়ে 


_ যায় এবং বেশীর ভাগ জল নদী, নালা, সমুদ্ৰে 
_ গ্িয়েপরে। তবে কি কলকাতায় ভূগর্ভে জল নেই? 
_ আছে এবং এই জল জোগাচ্ছে নদীয়। জেলা । 
__ মনে রাখতে হবে যে ভূগর্ভের জল সব সময় 

নড়াচড়া করে, যদিও যীরে। নদীর জল 
প্রবাহিত হয় প্রতি সেকেণ্ডে ৩ ফুট। ভুগর্ভের 
জল চুইয়ে যাঁয়। এর গতিবেগ অবিরত 
পরিবর্তনশীল । স্বাভাবিক গতি বছরে ্ থেকে 
ই মাইল। জলের গতি নির্ভর করে মাটির 









ৰ স্তরের ওপর এবং ঢাঁলুভাবের মাত্রা বা পরিমাণের‘ 








ওপর। মোটা বালি 
দ্রুত চৌয়াবে, সরু বালি 

আবার ফিরে-আ 
কলকাতায় যে এটেল জাতীয় মাঁচি 
হয়েছে ভূতত্ববিদদের মৰণে এর 
হরিণঘাট।; কল্যাণী এলাকা ছাড়ি 
ভাবে নৈহাটী এলাকা থেকে । যত দক্ষিণে : 
যাচ্ছে তত এই এটেল মাটির স্তর গভীর হচ্ছে, 
কলকাতায় ১০০ ফুটের ওপর এবং সুন্দরবন বা 
এলাকায় গিয়ে আরও গভীরে। গাঙ্গেয় অব ৰ} 



























আবার দক্ষিণে চাকদহ ap 
অর্থাৎ এই জেলার 
থেকে ৩২ ফুট নীচে 


মাটির নীচের এবং শুধু নদীর কে ফেন ৷ 
এবং আরও উত্তরে ভুগৰ্ভের জল কচ্ছ 


৪০০ ফুট বা তারও নীচে }; 
১৫* ফুট, ৪০০ ৰজ রি 








তাই কলকাতার ভূ ; 
কলকাতাকে নদীয়া দিচ্ছে এই. 

যুগ ধরে। 2 
আবার ফিরে আস। যাক, | 


নদীয়া জেলায় ভূগৰ্ভে ৪৫০ 


৪১ 


__ গ্রভীর জলের সম্পর্ক রয়েছে। 
__ জলপ্রবাহগত ধারাবাহিকতা ( Hydraulic 
00007000105) অর্থাৎ এক গ্রাশ ভৰ্তি জলে 
হি একটি পিচকারী ঢুকিয়ে দিয়ে জল টান| হয় 
_ জল একইভাবে নামবে, পিচকারীটা গ্রাশের 
_ ওপরে রাখি বা পিচকারীর মুখ গ্লাসের একেবারে 
__ নীচে নামিয়ে দিই কিছু যায় আসে না। শুধু 
জলের ওপরের সীমারেখা নেমে যাঁবে। 





্‌ | _১১শ-১২শ সংখা ডি 
_ রো লই তাই নদীয়া জেলায় ১৬ 
ফুট গভীরে যে জল আছে তার সঙ্গে ৪০০ ফুট 
একে বল| হয় 





সেই কারণে এই জেলায় ভূগর্ভের জল খুব 

বশী করে টানলেও বিরাট ছূর্ঘটন! কিছু হবে 
না শুধু জলের সীমারেখা ১৬ ফুট থেকে ২৮ 
ফুটে নেমে যাবে। কিছু অগভীর নলকূপ এবং 






খাওয়ার জলের নলকূপ দিয়ে জল বের হবে ন| ৷ 


_ এয় উপায় আছে। পাম্প গৰ্ভ করে নীচে 
নামিয়ে দিলেই চলবে। ১২৮ টিউবওয়েলে 
সিলিগার বসাতে হবে। প্রয়োজনে অগভীর 
নলকৃপে টার্ধাইন পাম্প লাগাতে হবে। আর 
২৮ ফুট উধসীম! ছা'এক মাসের জন্ত। বর্ষার 
পর আবার উর্ধদীম ১৬ ফুটে উঠে আসবে ৷ 
কিন্তু বেশী জল টানার একটা ভাল দিকও 
আছে। যেমন বস্তার সময়, যখন চারিদিকে 
থৈ থৈ জল ৷ এই জল বার হয়ে যেতে সাধারণত 
বহু সময় লাগে। কিন্তু যদি প্রচুর টিউব- 
_ ওয়েল বসিয়ে অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত 
মাটির নীচের জল টান| যায় তবে জলের উৰ্ধ- 
“সীমা ১৬. ফুট থেকে ৩২ ফুটেও নেমে যেতে 
1 তাতে প্রকৃতিদত্ত একটি বিরাট জলাধার 








ভূগৰ্ভস্থ জল-সেচ ব্যবস্থ। বন্াও প্রতিরোধ করে। 
তবে নলকুপ বসাবার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পের 


দরকার। একটি টিউবওয়েল যে এলাকার থেকে 


জল টানছে সেই এলাকায় আর একটি টিউব- 


ওয়েল বসালে কিছু কাল পরে ছুটি টিউবওয়েল 


থেকেই জল বের হবে ন| ব| অল্প জল বের হবে। 
নিকটতম ছুটি নলকৃপের দূরত্ব কম পক্ষে কত 
হওয়া! উচিত তাতে বিশেষজ্ঞের মত নেয়! উচিত ৷ 


একটু দেখেশুনে এগোতে পারলে নদীয়ায় ৷ 
ভূগৰ্ভস্থ জল টানায় বিশেষ সমস্যা নেই। সমস্যা = 
নেই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম 


দিনাজপুরের দক্ষিণ ভাগে। মালদহের বিস্তৃত 
অঞ্চলে, মুশিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (ভাগীরথীর 
পূবে), বর্ধমান (কালনা, কাটোয়!, সদর আর 


ছর্গাপুরের কিছু অংশ ) আর হুগলীর পূর্বাঞ্চলে; 
হাওড়! আর চব্বিশ পরগণার উত্তরাঞ্চলে এবং 2 
মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ার পূৰাঞ্চলেও সমস্ত৷ _ 


নেই। সেই একই কারণ । মাটির স্তরে কোনো 
দীর্ঘ অবরোধ নেই। বেলে মাটির স্তর বহুদূর 
পৰ্যন্ত বৰ্তমান, যার মধ্যে দিয়ে জল চু ইয়ে যেতে 
পারে। গ 
আযাকুইফার, বলি ওয়াটার টেবিল কণ্তিশন। 
কিন্তু এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরও বহু 
জায়গা রয়েছে । এসব জায়গায় কিন্ত শুধু ছুই 


জায়গার মাঝের ব্যবধানের দিকে নজর দিলেই 


জল তোলার সুষ্ঠু সমাধান হবে না। সতর্ক 
বৈজ্ঞানিক পরিকল্পের গ্রয়োজন। সমস্তা বিভিন্ন 
রকম। কোথাও ভূগর্ভে শক্ত পাথরের বাধ! । 
এই বাঁধ! রয়েছে দাজিলিঙের বিস্তৃত অঞ্চলে, 
জলপাইগুড়ির উত্তরাঞ্চলে, পুরুলিয়ায়, বীরভূম, 
বারা ও ইনি পশ্চিমাঞ্চলে, আর 


৪২. 


একেই বলি আমরা আনকনফাইগ 





বসুন্ধর| £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮১ 
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| উঠ এবং ওড়ার 
ভাগে এই সমস্ত বিশেষভাবে দেখা! দিতে 








_ এলাকায় যদি অতিরি মাত্রায় ভূগর্ভস্থ জল 
তুলে নেয়া হয়ঃ তবে উপ্টো ঘটনা ঘটবে। 
ভূগর্ভের জলগুয় নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সমূজের লোনা জী গতিতে ভূগর্ডে প্রবেশ 
করবে। ফলে মাঁচিৰ স্তর লোন| জলে কলুষিত 
ব। এই তারের জল আমাদের কোনো! 
প্রয়োজনই মেটাতে পারবে না। স্কেচ-২ 
তৃতীয় সমষ্ট! এবং সবচেয়ে বড় সমস্তা 








এখানে 
জান! 





৷ করা যাক। 





ও মোটা বালিক প্র, কাকড় ও নুড়িপাথরের 
স্তর। এরকম জলধারণক্ষম বিভিন্ন স্তর চলে 
গেছে 1 স্থান বিষে ৫ ৫ ফুট, ৭** ফুট এমনকি 













ঘা বায়ুমণ্ডলের চাপের 


88 


1 ( atmosphoric pressurc ) থেকে বেশি 


এবং যখন আমরা নলকুপের সাহায্যে এই ধরণের 
জলস্তর থেকে জল নিই তখন প্রথমেই জলস্তর 
নেমে যাওয়ার গুশ্ন আসছে না, প্রথমে এই = 
জলের চাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে তারপর 
একট! সময় আসবে যখন নদীয়া মুর্শিদাবাদের মত 
এখানেও জলস্তর কমতে থাকবে। 

এই ধরণের অবরুদ্ধ জল কলকাতায় রয়েছে, 
রয়েছে দক্ষিণ চবিবশ পরগণা য়, বাঁকুড়ার অংশ- 
বিশেষে) মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং সদর 
মহাকুম! এলাকায়, বর্ধমানের দুর্গাপুর মহকুমায়, 
মুণিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে, বীরভূম 
আর মালদহের অংশবিশেষে। এই ধরণের 
অবরুদ্ধ জলস্তর যদি সমানে নেমে যায় তবে 
একট! দারুণ ভয়ের ব্যাপার রয়েছে। ১০০, 
২০০ ব| ৫০০ ফুট নীচে অবরুদ্ধ বালির স্তর ব| 
নুড়িপাথরের স্তর থেকে সমানে জলকণা বেরিয়ে 
যাচ্ছে, অবরুদ্ধ জলের চাপ কমে এবার জলের 
সমতা নেমে যাচ্ছে। একটা বিরাট শুণ্যস্থানের 
স্থষ্টি হয়েছে । এদিকে উপরে রয়েছে দারুণ 
চাপ। ভূপুষ্ঠে বাঁড়ীঘর, গাছপালার চাপ, 
ভূগর্ভে এটেল জাতীয় মাটির চাপ। শূণ্য স্থান 
পূর্ণ করার জন্য এবার শহরকে শহর বসে গেলেই 
হল। এই নিদারুণ দুর্ঘটন। ইতিমধ্যেই ঘটে 
যেতে বসেছিল পৃথিবীর আর এক প্রান্তে 
কালিফোণিয়ায়। শহরকে রক্ষা করার এক 
উপায় বের করলেন। জলস্তর থেকে এতদিন যে 
জল নেওয়! হয়েছে তা ফেরত দেওয়! গুরু হল। 
 সুপষ্ঠের জল শোষণ করে ভূগর্ভের জলবাহী = 
স্তরে প্রবেশ করান শুরু হল। কোটি কোটি টাক! 
খরচ করে কালিফো প্রিয়! রক্ষা করা হলে! । 















































_ অবরুদ্ধ 
জলের মধ্যে প্রবল চাপ থাকায় স্থান বিশেষে এই 
জল পাম্পের সাহায্য ছাড়াই ফন্তু ধারার মত 
ঠেলে বেরিয়ে আসে। শুধু ভূগর্ভে নলকূপ 
করলেই হল। একেই বল! হয় আর্টিজিয়ান 
ওয়েল। পশ্চিমবঙ্গেও অছে। মেদিনীপুরের 
ঝাড়গ্রাম, বেলদা, এগরা, গড়বেতা, বাকুড়ার 
_সোনামুখী; কোতলপুর, বিষ্ণুপুর এলাকায় । 

__ সংলগ্ন এলাকার তূপৃষ্ঠের জলের সঙ্গে সম্পর্ক 
বিবেচনার পর ডৃগর্ভস্থ জল তোলার 
পক পরিকল্পন। করা উচিত। পাশের নদী 
কখনও ভূগর্ভের জল টেনে নেয় আবার এই 
নদীই অন্য কোনে| সময় বা অন্য কোনো স্থানে 

ভূগ্তে জল দেয়। একেই বলে নদীর একল য়েন্ 
1 ইন্‌ফ্লু,য়েণ্ট চরিত্র । কৃষ্ণনগর শহরের পাশে 
ঙ্গী নদী বছরের অন্তত ৮ মাস ভূগর্ভের জল 

টেনে নিচ্ছে। তাই প্রাক বর্ধাকালীন মাস- 
গুলোতে কৃষ্ণনগর এল|কায় ভূগর্ভে স্থির জলের 

_ উৰ্ধপীম| জায়গ| বিশেষে ৩০ ফুটেরও নীচে নেমে 

_যায়। এই ধরণের এলাকায় অগভীর নলকৃপ 

বা! কেন্দ্ৰাতিগ নলকৃপ পাম্প ভাল কাজ করে 

ন।। আবার উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর পাশের 

এলাকায় বছরের বেশীর ভাগ সময় নদীর জল 

গঢ়ে গ্ষায়। এইসব এলাকায় গভীর ও 

র নলকৃপ খুব ভাল কাজ করে। 
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ক ফাস্ট £ ১৮১ 
বিজ্ঞানের ওপর নানা প্রশ্ন থাকছে। কেউ 
রাখছেন সেচের জল যোগাতে পশ্চিমবঙ্গ 
মরুভূমিতে পরিণত হবে? কেউ আশঙ্ক| | করছেন 
ব্যাপক হারে জল তুলে নেয়ায় কলকাতা কি 
মাটির তলায় বসে যাবে ? আবার কেউ লিখছেন 
অগভীর স্তর থেকে জল নেওয়ায় তৃপৃষ্ঠের গাছ" _ 
পাল! শুকিয়ে মরে যাবে i সাংবািবে যক লেখনীৰ রঃ 















সমস্তার কথা চিন্তা করা তুল | বিভিন্ন 
সমস্ত। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা কা 
অনুযায়ী সতর্কতা! অবলম্বন করতে হবে । এইজন্য _ 
ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় এবং গতিবিধির উপর ব্যাপক _ 
অনুসন্ধান এবং পরীক্ষ-নিরীক্ষার প্রয়োজন ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার গভীর, অগভীর নলকৃপের _ 
মাধ্যমে জলোত্তোলন বাবদ ৩০ কোটি টাকার উপর = 
খরচ করেছেন, কিন্তু যে জল তুলে নেয়া হচ্ছে... 
তাকে জানবার জন্য ৩০ লক্ষ টাকাও কি খরচ করা... 
হয়েছে? আশার কথা, বর্তমান সরকার জল 
অনুসন্ধানের এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করছেন। 
“ওয়াটার রাইট” প্রতিষ্ঠিত করে কিছু আইন বা 
কান্থনও হয়ত প্রয়োগ কর! হবে। মালিকের . 
জমির পরিমাণ অনুযায়ী জলোতোলনের অধিকার. 
দেওয়া হবে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র কয়েক ফুট গভীরে রে 
প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতির নির্মল জলভাণ্ডার _ 
রয়েছে। এই জল সম্পদ কৃষকের তৃঞ্চাৰ্ত জমির _ 2 
বুকে শাস্তি আনুক--কল্যাণ আইক । তবেই তো = 
দেশের সমৃদ্ধি। মধুমতী মধুমতী ভিঃ পৃচ্ছতাম্‌ । _ 










ন ৷ বাক কলা ১৬৮৮৮, 





nan কৃষ্ণ রায় | আমাদের আখ গবেষণা লেজ... | (লৈ) ৷ 
অমিতা মুখোপাধ্যায় | ভূগৰ্ভস্থ জলভাণ্ডার পঃ বঙ্গে কৃষি সমৃদ্ধি আনবে __ (ক্ান্তন-চৈত্র) 
হি কিশোর মণ্ডল | গ্রামীণ অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কের ভূমিকা ( বৈশাখ-জ্যৈষ্"আষাঢ় ) 























ৰ লারা । ধরিক চাৰ কর্মী | ( বৈ-জৈ-আ ) 

স সাত্তার | বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিভালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অভিভাষণ _ (ফাচৈ) = 
: আৰু | জি, মাতি (যুগ্ম ) | অভিজাত সবজি কাঁকরোল _ (পৌমা) = 

ক পি এ মেনন | এই খরিফে রাজ্যে চাষ পরিকল্পনা - বৈজৈ-আ) = ৷ 


[রাষণ সাহা | কুম্থমের ব্যবহার 





ন সরকার | উতর আনারস উৎপাদন ও তার বিপণন সমস্ত ( লাকা মন ) _ _ 


ৰে না লে৷ | জঞ্জাল খেকে লার __ (পৌনম৷) 
নখিল কৃষ্ণ ঘোষ | ব্যবহারের আগে বীজের শুণাগুণ বাচাই কর। হয়েছে কি 1. (কা-অ) _ 


মনি মিত্র | ধান রোয়ার সঠিক সময় .(বৈজৈ-আ) 

মনি মিত্র | কাদাপাড়ার সোন কাদা ত | (শ্রাভা-আ) 

__ নীলমণি মিত্র | পঃ বাংলায় গম চাষ __ {(পোৌ-মা) 
লীলা | নিজে প্রয়োজনীয় কো সার নিজেই তৈরি করে নিন (ফান) 


রর রর 2 (শ্রাভআ) টি 








তি চকৰী নোনাজল সের কতখানি উপযোগী 5 লীনা) 








খিল কৃষ্ণ ঘোষ | বোরোধানের বীজতলা তৈরি (পৌম|) = 
নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | পাটের পাতায় তরল সার প্রয়োগ টি আ-ভা-আখিন ) না 










8 ্‌ জর : ১৩৮১ un 
গ ( যুগ্ম ) | অভিজাত সবজি কীকরোল (পোঁমা } 
[ত চট্টোপাধ্যায় | খানের গন্ধী পোকা 
কুমার মুখোপাধ্যায় | তেলের চাহিদ| মেটাতে কুস্থম বীজ 





ও রোয়ার দূরত্ব ও গভীরত| 
দত _ | লী জায়া আনা ডকা 








নাথ মিত্র] চাষবাসে জৈবসার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা 
জিত কুমার দত্ত | ডোবা! জমিতে কোন ধান ও কেন 

ময় বিশ্বাস | উচু জমিতে কোন ধান এবং কেন 

[ময় বিশ্বাস | বোরে| মরস্থমের উপযোগী অধিক ফলনশীল ধান 
নাগ | গুদামজাত শস্যের কীটশক্র দমন = 

নাগ | লেবুর রোগ ও কীটশক্র 

সি | শীতের সের! সবজি ফুল কপি 





বিংশ বৰ্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


রা হরেন্দ কুমার সেনগুপ্ত | মটর শুটির চাষ 
 হরেজ্্ নাথ বসু | কাতিকে আখের চাষ 
__ হরেন নাথ বস্তু | পশ্চিমবঙ্গে চিনি কলের সম্ভাবনা 
হি কুমার রায় | বাড়ির জমিতে সবজির বাগান 
_ হিতেন্র কুমার রায় | রোজকার খাবারে শাক সবজির প্রয়োজনীয়তা: ন 
__ হিমাংগু ভূষণ ঘোষ | ডিজেল পাম্পিং সেটের জালানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাধারণ 
দোষ ও তার প্রতিকার 
.. হেমেজ্র কুমার সিংঘল | মসলার রাজ! জিরা 
রি মাৰ সাধৱ কালা চাষ লাভজনক 


ফলন ড়াতে ত. প্রথায় চাষ করুন 
ৃ পোকা দমনের যন্ত্রপাতির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ 











